ডি 


গানের ফ্কুলগুলিতে 
[ীন কতট| শেখানো 
হয়? 


পত্রিকাটি খ্ুলো৫খলায় প্রকাশের জন্য 


সৌম্য কৌনমিক 
ক্ষেহনয় বিশ্বাস 


একটি আবেদন 


আপনাদের কাছে যদি এরকমই €কোতো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা খাতে এব 


আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে 
নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন । 
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ঘন ক্সিগ্ধ ক্লীমে ভরপুর, অথচ হাল্‌ক। এই 
্লীম আপনার তক সুন্দরভাবে রক্ষা 

করে তরতাজা রাখে | এটি ত্বকের গভীরে 
প্রবেশ করে দিন শেষের মেক-আপের চিহ, 
সারাদিনের ধুলো-বালি নিখুঁতভাবে 
পরিষ্কার করে আপনার ত্বককে কমনীয়, 
তরতাজা করে রাখার দরুনই ম্যাক্স ফ্যাক্টর 
কোল্ড কলীম আপনার প্রিয়তম সঙ্গী । 
বিশেষ ফরমূলায় বানানো এই ক্রীম আপনা? 
ত্বককে পরিঞ্চার ঝকৃঝকে করে আপনাকে 
করে তোলে লাবণ্যময়ী-অপরূপ। ॥ 


€৯ 


বর্তমান সংখ্যায় পশ্িমবঙ্গেয তায় প্রান্তের চারটি পৌর শহর-_ বালুরঘাট, ঝলানাঘাট।'গ্রীরামপুর এবং বারুইপুর সম্পর্কে এএফটি সমীক্ষাম্ক 
প্রতিবেদন প্রকাঁশত হল । এই চায়টি পৌর শহর পাশ্চমবন্দের অনান! পোর শহরের গ্রাতিভু মানব । সবই অল্পাযবস্তর একই হাল _ রাস্টাঘাটের 
জন্লাজীর্ণ দশা, পয়ঃগ্রণালী অণ্বাক্ষণ দিয়ে খু'জতে হয়, যত্রতত্র বাজার কস যার, দুর্গন্ধ শহর ম-ম করে, টউনহল বা রবী্রভুরন প্রায়শই গুদাম 
ঘরের সগতুল । এই নিয়েই বছরের গর বছর গৌর শহরের জীবন কেটে যাচ্ছে । কখনো নিব/চিত প্রতিনিধিরা পৌরসভ। চাল/ঝার ভার পান : 
কখনো তাদের সারয়ে £ এককাট। প্রশাসককে বাঁসয়ে দওয়া হয় দগ্ুগুণ্ডের কর্তা করে। অবস্থার তাতে কোনরকম ফের হয় না। সেই 
দূর্গন্ধ, সেই তাব্রন বহুল রান্ত।, সেই ভিড়ে-ভিড়ারার বাজার-হাট__তাবদ্থা সব আমলেই এক । 
র এ হাল? ম্াশ্লন্ট কর্ঠাবান্তিদের 'ভরন্াসা করলে একটাই জবাব গাওয়। যাবে £ টাকা কেথায়? টাক৷ না থাকলে 
সবাই জানে। কিন্তু টাক। ঢেলেও কাজ হয় কিঃ বোধহয় না। গোরসভাগুলির রদ্রে রগ্রে দুনীতির গথায়ী আগ্তান।। 
য়যায়: হিসাব থাকে কিংব৷ থাকেও না. কান ধকন্তু কছুই হয় না। 
যায়। যে শহরে পৌরসভার নিজস্ব স্টাঘ রোলারের ভাবে রাস্তা 
ং পুল ঝানাবায় জনয টাক। মঞ্জুর হতে দেখা সুইমিং পুল বঙ্ুটা 
: কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি দরকারা কান্ত যে বছরের পর বছর অসম্পলল হয়ে পড়ে থাকে ! 
গোৌরসভার আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস বাড়ির উপর ধা কর। এই কর আদায়ের বাপারে নানারকমের 
লভা। ঠিক মনত বন্দোবস্ত করতে পারলে ২০০ টাকার কর ১০ টাকায় নেমে আসে কিংবা পনেরো- 
ত থেকে যায়--এমন নাঁজর ভূরিভার। ফ কত করতে জানে না, ভোগে তারাই। ফলে পাশাপাশি 
চলার জন; একই হারে কর আদায় কর৷ পৌরসভায় পাল্ছ অন বিচিত্র নয়। এমনটিই চলছে। 

কলকাতার দিনে দিনে নাভঃশ্বাস উঠছে । তর উপর চাপ কমাতে হলে গোর শহরগুলিকে বঝাসযোগা করে তোল৷ একান্ত দরকায়। 
তার জন! চাই বাস্তব পারকপ্পনা, দি এম ভি এ জাতী কল্য় সংস্থা, আর চাই দুর্নীতর' বিরুদ্ধে আন্তারক আভিযান। ত। না ঝরতে পারলে 
গোর বাজেটের ভস্মেঘ ঢালাই সার হবে; কাজ £কছুই হবে 


সহ 


নার গ্রায় সব 
বহর আগের হার 
ঝাড়ি আর টিনের 


কট» 


ছেন বিশ্বাদৎ ঘোষ 
১৬ ফেব্রুয়াঁর ৯৯৮০৭ দ্বিতীয় বর্ষ, ষোড়শ সংখা , প্রত ক চর রঃ টি দা 
লু 2 এ ৬/ব্যাঙ্গালোর [ফলমোংসবে তৃতীয় [ব--..বশেষ প্াতিনাধি 


রী 1 ১১/ইনাডিয়ান গঠানোরাম] না সাউথ ই; ন্‌ পাঃনাঝাঞ। 2/নিমলেন্দু বসু 
৯১৪/সেনসরাশপ মোটেই ভালো। নয় £ সতাঃজৎ র/বিশেষ গ্রাতনিধি 
১৪/রাজনীতি ভালে লাগে না £ সক, বিশেষ প্রাতানাধ 
১৫/ক]ামের৷ বিপ্লবের হাতিয়ার ঃ রঃ তানিধি 

১৬/দু-রকম ক্লিপট বানাই ২ কাইনে/বিশেৰ গ্রতানিধি 

১৭/গানের স্কুল নিয়ে রমরাময়ে.বাবস; চলছে)অঞ্জুনি পাঠক 

২৬/সুরের ঝন। তলায় £ রুম। গুহইাকুরতা সাক্ষাৎকার £ সুক্তাষ চৌধুরী 
২৮/দুর্নীততে দগদগ করছে বহু সপ্াালটি/পরিবর্তন গিউজ বরো 
৩৩/ঘরও কার চাকায়ও কার রা ঝানারাঁজ/সাক্ষাৎকারঃাবশ্বীজৎ [সিংহ 
৩৪/লৌহ কপাটের আড়ালে বসে ছিব আকা/রমেন দাস 

৩৭/'ম্বাধীন' সংবাদপত্র, “বস্তুনিষ্ঠ সাংবাধদকত॥/সুদীগ মজুমদার 
৩৮।ঘরোয়।| পারচালন। £ নিব; ঠা 

৪৯/ডারতীয় 1রুকেটে প্রফেশনাল আপ্লোচ/শাকাদের 

৪২/বাঙালী ব্রা্দণ জয়পুঝের নকশা তোর করেছলেন/জেযা।তরয় দশ 
৪৭/কলকাতার অতিথি £ ডানসটান ভি দসিলভা/সদ্ধানী 


২/ষমীপেষু ৪/বাঙ্গাচতত 9/তস্মধুর 


সু ২২/এই পক্ষ ২৪/বগ্ব-বাচত্তা ২৪/রাজো রাজো 
সম্পাদক : অশোক চৌধুরী ২৪/জেলায় জেলায় ২৫/ওপার বাংলা ৪০/ক1মকস 


সংযৃক্ত সম্পাদক : ধীরেন দেবনাথ ৪৬/দেশে দেশে ৪৭/নাটা-সমীক্ষ। ৪৮1 প্রদর্শনী 


শিল্প-নিদেশক ; নিতাই ঘোষ প্রচ্ছদ পরিকণ্পন৷ £ নিতাই ঘোষ প্রচ্ছদ আগোকাঁচত £ দিলীপ ব্যানারাঁজ 


'দাপান কি 


সোমনাথ চকবতর 
অভারতীয়' লেখাটি (১৬ ডিসেমবর ৭৯) 
তথ্য সমৃদ্ধ কিন্তু গ্রতায়হীন । মদ্ঃপায়ীদের 
দর্ঘশা, তাদের শ্ত্রী-পুর পারিবায় পরিঙ্রনের 
শারীরিক ও মানাদিক বিপর্যয়ের সঙ্গে কিনদুমাহ 
পরিচয় থাকলে এই রকম পরেখার সুর বদলে 
থেতো। সেই সুরটা। আলোচ) লেখায় 
অনুপ্থিত। তাই দুটি কথা নিবেদন করতে 
চাই। 

প্রাচীন ভারতে মদ/পীন ছিল বলে আও 
সে বাবস্থা বজায় থাক এট। খুক্তিসিদ্ধ নয়। 
বরং অনেক মন্দ দেনিসের সঙ্গে মদঃান বন্ধ 
করতে ন। পারার বেদনা বান্ত হওয়া দরকার। 
এদেশে নরবাঁপি, সত্তাদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান 
নিক্ষেপ, ডাইনি সন্দেহে জান্ত পুড়িয়ে মায়া 
ইতাফার বিস্তর ব/পার একদ। অনুষ্ঠিত হতো। 
বালরমে মানুষ যখন বুঝেছে এগুলি অকললাণ- 
ফর তখন তা বন্ধ হয়েছে । আবার বোকা 
সন্ত নানা কুপ্রথ। এখনো চালু রয়েছে । 
যেমন, খারবনিত। বৃ্তি, অস্পৃশাতা, দেবদাসী 
প্রথা, ছার, ডাক]তি- খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ, 
বাভিচার, বনু বিঝাহ, ব্াল্যাববাহ, মদ্যপান 
ইতাদি। 

খবস্থ্য-সংসায়*সথাজ সবঙ্ষেতরে এবং নখ 
বিষয়ে মদ্যপান সর্বনাশ ডেকে আনে। 
বিষয়টি অবিতর্কিত সতার্ণেই গৃহীত হয়োছে। 
দুচার জন সীমিত সদ ফল সম্থদধ 
দুচার কথ! বলবার চেষ্টা করে থাকেন বটে, 
কিছু তা তেমন ফ্বোরালে। কিছু হয়ে ওঠোন ॥ 
ফেন না আঁধকাংশ মদ।গ পিতামঃতার সংসারের 
দারিদ্রা ও বিশু্খলা এবং পু্রকনগাদের দুদশা 
দেখে চোখের জল রাখতে পারেন এমন মানুষ 
কম দেখোছ। 

্াময্দন ও শিবনাথ শাীর মাসান্তর 
উল্লেখ ঝরা হয়েছে! অনেকের কাছে মনে 
হবে মদপান করলেই শিবনাথ শান্তী ঝা 
মধুসূদনের নযায় মানুষ হৃয়। যব । ইয়ং 
বেঙ্গলের একদল তে। এননি ভাবেই শিখেছিল 
গোমাংস ভক্ষণ ও মদ্ঃপানই হলে। সাঁভাকরের 
মানুষের মত মানু্দ হবার পথ । মদপান 
করেই নিঃশেষ হলে শিবনাথ শান্ীকে কি 
আমরা আগ্জও সাণ করত/গ ই নিশ্চয়ই না। 
তাকে স্মরণ কার তার ককের জন।। সে 
কাতহ্ের তীন আঁধকানী হয়েছিলেন মদ্যপান 
জগ করার পর। আর কে না দানে যে, 
আতীরিস্ত মদ্যাসন্তির জন্যই শ্রীমখুদ্দন অক/লে 
ঝরে যন। স্যরাটা গাঁধন বে তিনি নানা 
দুঃখ কষ্ট পেয়েছেন তার জন্য এই মন্যাসান্তি 
বম দায়ী নয়। 

অমানুর ঝরে দেবার আয়োজনের সপ্গে 
সরকারের সহযোগিত। প্রসার্জনীয় অপরাধ 
ব্গেই মানতে হবে॥ ইংরেজ তার মুনাফা 
ৃষ্ির জনা আমাদের সর্বনাশ করেও বহাবিণ 
বাবস্থার প্রবর্তন করোছ্ছিল | নদ] উৎপাদন ও 
বিকুয়ের উন সরকারী কতৃকধিধীন করবায় 
সচল এইখানেই । কালক্রমে মানুষের লোভ 

রঃ 


ও জালসার প্রাবলোর ফলে মদ্য থেকে সরকারী 
কোষাগারে বিস্তর অ্থাগ্ম হতে থাকে । 
তথাকথিত জনঞগঠানকর ও ভ্রননেবার কাজে 
দত মধ্য থেকে প্রাপ্ত অর্থ বায় কর৷ হয়? মদের 
£ আয় বদ্ধ হলে এখানে টাকার ঘাটাতি পড়বে 
এই আশস্কায় নাক সরকার মদ্য উংশাদন ও. 
ডু িজ্ুয় বন্ধ করে দিতে আলিগ্ুক । এটা 
সি. আংটিক দ/গানের সুযোগ 


রা 


না থাকলে কয়েক শ' কোটি টাকা যাঁদ ট্যাকস 
ঘাটতি হয়, তবে কয়েক হাজার কোটি টাকা 
মদেও 'তো উড়ে যাবে না? এই টাকাটা 
শ্রধানত ভোগাগণো নিয়োজিত হবে। হলে 
সে ক্ষেত্রে উৎপাদন ও কিক্ুয় বাড়বে । এখানে 
বিভরয়র হিনেবে সরকার কিছু ফেরত 
পাবেন ॥ অপর দিকে মদ্যপান বন্ধ হবার 
ফলে রোগ শোক দুর্ঘটনা হাস পাবে, সরকারী 
সগাজকলযণ ও সেবাদ্লক কাজের উপর চাপ 
কমবে। আমাদের তো ধারণা এতে শেষ 

পথস্ত সরকায়ের আর্থিক সাশ্রয়ই ঘটবে । 
মদের কড়ি যোগাতে যাদের টান 
গড়ে তারাই হদঃপদের ভি শতাংশ । 
এদের জীবন প্রতঞক্ষভাবে জানা দরকার । 
মদাপানের ফলে কলহ, স্রী ও পুরকনঠাদের 
শ্রাতি তাদের দুর্ধ্যবহার, অন্ত অবস্থার দাতা গ্ী 
কনার ভেদাভেদ ভুল যাওয়া, জুয়া উদ্ধৃতি 
পাপ কাজের গ্রাতি জাকর্ষণ এস সুচক্ষে 
দেখলে আমাদের কঠাবন্তর। হর উৎপাদন ও 
বিকুয় বন্ধ কার দিতে কলমাত্র বিলম্ব করঃতন 
না। এই আভিজ্ঞতা যেমন এদের নেই, 
তোন এতাও অদ্যপ। 
মদা নিষেধ! তং কি কছ। 
আগাদের শেখাতে চাই: 
খ্যবে ভতই বোশি করে আত্নের সেবা 
করা হবে। কেননা মত বোশ সদ বিক্রি 
হবে ততই সরকারী কোদাগ:র 
আপনারা যারা সত্য 
ভারাও আনেকে মাতাল তা আমরা জনি না। 
তবু অনুরোধ অদের মত একট সর্ব 
পকর্ন এবং মৃর্ভিগান অকলাল সম্পরকে 

বিভ্রাপ্ত জাগ্মাবেল না । 

কানাইলাল দত্ত, নবব্যার!কপৃর, 
২৪-পরসণা 


7২ 

(সোমনাথ চক্রবর্তী -অদাপান কি অভারতায়া 
শাক প্রবন্ধে লিখেছেন হুয়ং গিকিশচল্রই 
আপন কলমে িখে। শ্পষুগল ইয়ার, 
বনীর বাড়িতে বসি খাইতাম বীযার ॥" এটি 
গিরিশচন্দ্র রচনা নয় এবং উদ্ধছিতেও ভুল 
আছে। লেখক অনুহলাল বঙ্ু : কাঝাটির 
নাম “অমৃত মাঁদরা” নূল চরণ নুটি “আমি আর 
গুরুদেব যুগল ইয়ার, বিলীর বাড়িতে যাই 
খাইতে বায়ার ।” গু অবশা গিরিশ 
ঘোষ। 


সুদীপ ওপ্ত, কলকাভা ৭০০০১৯ 


সাইবাবা 


১. নভেমবরের পারিধ্তনে 'সাইবাধা__ 
একটি অজানা রহদা। প্রসঙ্গে অমরেন্র দাসের 
চিঠির (১ ডিসেমবর সংখ্যা ) একটি লাইনে 
লেখা হয়েছে 'গ্রীকৃক থেকে শুরু করে ভারতের 
সব মহানুরুষের ন/সেই 1ক তাদের যশের 
পাশাপাশ কলঙ্ক হেপনের গ্রবণত। চলে 
আসছে ন) 7 আমার দতে শ্রীদাসের এই 
উন্তটি সবৈব সা নয় এবং এই ধরনের ভীন্তর 
আগে পর লেখকের আর একবার চিস্ত। করা 
উাচত ছিল। 

পুরাকালে ঠওনঃদব, গুরু নানক, মহাবীর, 
হজরত মহম্মদ প্রীতির কথা ঝদ দিলেও গত, 
শতকের শ্রীরামক্ফ পরমহংসদেব, শ্রীতরী 


অননদাঠাকুর, দ্বামী বিবেকানন্দ, সামী প্রণবাননদ 
শুভীতর নামে কেউ কোনদিন কলন্ক আগোপ 
করার চেষ্ট) করেছে বলে আ জানা নেই ) 
এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথ। এই বে 
সাধারণ মানুষের আনে বিশাস জন্মাধার জন্য 
যাদ ভেনগকঝজীর আগ্য় গ্রহণ করতে হয় 
তাহলে রামকৃক্দেব কোন শ্া্তর বলে এত 
মানুষের ভান্ত বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন $ আর 
সাইবাবার কথা যদি দাত; হয় তাহপে 
সাধারণ গানুষের মনে একট। ধারণাই বন্ধূল 
হয়ে খাবে যে, ভগবান মানেই ঝুঁঝি বুজবুকি ) 
যে ম্যাদ্রক জানে সেই ভগবানের অংশ । 
ভগবান কঙ্থক্কে সাধারণ মানুষের সনে নিগল 
পবিত্র ধারণ। তৈরি করার পক্ষে লাইবাবার এই 
সব অল্রকিক ভি়াকানড বাধ রণ । 
সাইবাব সম্বন্ধে কামুকতার বে ছ(ব 'আর্ড অফ 
এয়র' এ আক। হয়েছে সে সম্পকে শ্রীদান 
অসার বন্তব৷ একই । 
দেবক্র বন্দ্েপাব্যায়, কলকাতা ২৬ 
[এ সম্পর্কে আর কোন চিঠি প্রকাশিত 
হবে না দম্পাদক] 


দেবাশিস বল্যোপাধায় ফুটবঙ্প মাঠে 
স্টারেদের নিষে যে নিবন্ধটি |লকেছেন (৯ 
ভিসেমবর ) ৩) সাঁভি প্রশংসার দ্যাখ রাখে। 
হঠাৎ কলকাতার মাঠে এনন স্টারের গাদাগাদি 
যে সমসা। সৃষ্টি করবে ত। কেউ কম্পন। করতে 
পাকসন। অথচ এয়। আছেন এবং হা! 
দেখে মনে হচ্ছে এই সব তথাকথিত আকর্ষণীয় 
মানুষগুলে। ক্রমেই তাদের দম্মন আও বাড়াতে 
নিশ্চই ভেষ্ট। কয়বেন, তা ধে বক করেই 
হোক । -এ সবের পেছনে নিশ্চই কোন 
কারণ আছে । আমরা যার। নর্ণক তারাও 
কম দায়ী নই। আমকাই হড়ত হুজুপের 
বশবতী হয়ে এদেরকে স্টার »। বসে 
আছ। প্রচার সাধামগুলোও কিছু কিছু 
প্রেয়ারকে এগন প্রশংন। করতে শুরু করেন যে 
তাদেরকে স্টার বানাতে বিশেষ বে পেতে 
হয় না। 
আভ্রকাল সবক্ষেভ্েই প্রায় এ ঝাপার 
ঘটে চলেছে) কাউকে বস্‌ ঝা কাউকে গৃকু 
বানিক্ে যেমন কাগুটি হয়ে থাকে এখানেও 
দেখাছি তাই হচ্ছে। অথচ যাদেরকে এ 
সম্মান দেওয়া। হচ্ছে তাদের গুণাগুণ কতট। 
রয়েছে তা বাজিয়ে দেখার খৈধ জামাদের নেই । 
তাই এ বষয়ে যেন্ট সচেতন না হলে আকা 
বুঝতেই পারব ন) আমরা, কত ভু ধারণা 
নিছে বদে আছি। 
অহলাদ ঘোঁধ, কলকাতা ২৯ 


১ ভিসেমবর পারবর্নে "চাকার সংরক্ষণ 
করে অনুগ্নতদের কতটা উন্নত হল" এবং 
তপাশিশীদের অনেকে বিশেষ সুযোগের কথা 
জানেই না।' দুটি লেখ; প্রকাশিত হয়েছে । 

বিশ্বের বু দেশে ভারতবকের মত বৃতির 
উপর কাল্পনিক জাতি সৃষ্টির কথা শোনা 
যায় না) শ্রমজীবী জাতিগুলর ঘ্বণা ও 
অবহেলা সহ উন্নত ভবন বপনের সর্নপ্রকার 
আকার থেকে বঞ্চিত করার নিদেশ কোন 


ভবে 


ধন শান্রের নামে ধনীয় সংক্ধানে (সথাহতায়) 
লিপিবদ্ধ নেই । ভারতবর্ষে তা ছিল এবং 
এখনও আছে ॥ সুবোধ বালকের মত্ত তা 
পালন করার জোকের সংখাণ্ড নেহাৎ কম 
নেই। “জগংগুরু' শঙ্যরাচাখের হুঙ্কারে সারা 
দেশের গুটি কযেফ পত্র-পরিকা ছাড়। আয 
কেউ টু শটি করেননি । 
বৃটিশ ভারত ( এবং ভার পরেও) একটা 
কথ। সন্মই শুনেছেন যে, ঝাফিং না থাফলে 
ঝারো চাকার হওয়ার উপায় নেই ( ত। হিল 
আনায় গু হজাতির প্রতি শ্ঙ্জপোষণ। 
মণ্ডল, নিশ্বাস, নস্কর, জানা, পাত্র, লীতলা, 
বেড়া, কে পৃই, আলি, 
দাস, হাসন, সরেন, গুমু' ইগাদ উপাধিধায়ী 
লোকের কারোর ঝ/কফিং ছিল না। তাই 
চাকতি ক্ষেত্রে ভাদের ব্আাকিং হল সংরক্ষণ 
বাবা (বল বাহুল দিত অনুন্ধত জাতি 
'হোডলোকা হয়ে যাবার ভয়ে নিজেদের 
করেনানি) এই সংরক্ষণ বাবস্থা 
শে শতকরা সাড়ে বাইশ হতে 
কাগজে কলগে দেখতে গই। 
৬/9 ভাগের বোশি বঞগাঁর 
উঞ্পপদে শঙ্কা ১ জন 
নাকি হয় না। এতেই রব উঠল, তপশাঁলীরা 
সব ঠাকার নিয়ে গেলই কেন? 
আদিবাসী ও তপশীলারা কি ৪০ ভাগ 
ছে5 মনে করুন দেশে' সংরক্ষণ 


বিদ্বেষ ন্র_ এই বিছে 
উচ্চশ্রেণীর করায়ন্ড করার 
প্রকাশ প্রন 0 একমানর 
গশ্চিমবঙ্গেই ৩২ বছারে ১ লক্ষ ১০ হাজার 
চাকার পাওনা জে সংরক্ষণ হিসাবে । ৩৫০ 
জনের মধ্যে ২৫ হন এবং ২০০ জনের গধো 
পী আঁদবাসী কমী আছে। 
ভান্তক সংরক্ষণ? বহু 
বিশাগ ভাছে যেখানে ঝাডুদার ও মালী ছাড়! 
তার নেই বললেই ঢলে ॥ 

তপশীনী ছাড়াও সংরক্ষণ আছে । 
পিতার মৃতু! হলে পুতকে ডাফবি দিতে হয়। 
শ্বনপোষণেয মারা এখন আরও বেড়ে গেছে । 
দাসের ছেলের নান য়ে ক্ষমতাবান 
বান্ির অ-দাসকে বহাল করে নেওয়া হয়! 
রেলে ইচ্ছাকৃতভাবে তপশীলী কোটা গৃণ না 
করে সাবধান নিরুদ্ধ কাজ হচ্ছে। পরীক্ষা 
নেবার ৫ ষছর পর তঙ্শলা প্রাথী নিয়ো 
করে মাকখানে অতগশীগা প্রার্থী নিয়ে 
সিনিয়র বানানে হয় । জাতি বিদ্বেষের নু 
দৃষ্টান্ত আছে যার সব উংল্লখ করলে গহাডারত 
হরে যাবে । সুরেন্্রমাহন, বিদাসাথর ও 
আশুতোব কলেজ হতে পারে ॥ আহেদকর 
কলেছ হতে পারবে ন) কেনঃ কেন 


রর খ্রাঙা 


কেও 


আহ্বেদকর. বিশ্বীবদলয়-এর জন। এত 
বাধা ই 
অনেকেই তে 'জাত মালি না তা হলে 


'ডাকতার উফিল ইনাজানিয়ার পাশ চাই" 
না বলে পর্র-পান্রীর লিজ্ঞাপনে ব্াণ-কায়চছু 
বৈদা তালি পাচ-পার্রী চাই বলা হয় কেন? 
এত জাতি সমস্যার দেশে দ্বজন পোষণ 
আছে বলেই সংরক্ষণের চিন্ত। করতে হয়েছে । 
চারবার টালবাহানার পর একজন রেলকমীর 
২৫ বছরে প্রাাশন হয়েছে । তািকাভুনত 
বলেই তুঙ্গে দেয়ান ; পরাক্ষ। দিতে হয়েছে । 
শবদ॥, অভি্রতা না থাকলেও" তালিকাভূক্ত 


হলেই পদোন্নতি হয় কথাটা ঠিক নয়। বরং 
বর্তমানে প্লেলে- গদোম্রতিপ্রাপ্ত কর্মীকে 'বড় 
করার কাছে 'অদক্ষ' বানানোর জনা 
অসহযোগত। ও কর্মে শ্গাঁফলতির এক চ্ান্ত 
শুরু হরেছে।॥ রেলে তপশীলী কোটা সম্পর্কে 
কথা বঙায় উপযুক্ত কমর পদোম্মাতি আটকানো। 
হয়েছে। তার নামে “অযোগ।' লেখা হয়েছে । 
যোগ্য-অযোগ্য প্রমাণের জনা পরাঁক্ষ। নেওয়া 
হয় না কেন? 

যে দেশে একজন তপশালী প্রতিরক্ষা 
মী হয়েও একট। মৃর্ভ উন্মোচন কর 
গ্গাজল দিয়ে ধোঁত করতে হস্সসে দেশ 
একজন মণ্ডল বা দুমকে একজবত এক 
প্রাণ; ভেবে সময় মত বিন্যা ও ক্র 
জন্য পদোমাতি ঘটিয়ে দেও হবে এই ৯হশ্বল 
এখনও জাগ্রত হয়ান । 

কথা হল জাত-ভি্িজ পল বি 
আইন বিরুদ্ধ হস্স তা হলে ত্র লক হরে 
যেতে পারে । কিছু এক দেশে -ভহ ট 
জ্রাতির জনা ভিত দ্র ঈদ হত উচিত 
নয় বললে কব ইল হয়না। 
কারণ আজও পাক ট্ত হা 
পুরোহিত লপ্গে একই হু জাতির একই 
ধথের লে কল 2 লহ ব্যথা দেওয়া 
আছে । হাক্ষম্রে ২১ নে, গার বৈশোর 
১৩ ব ৯৩ বলুন এ শুর ৩৩ দিলে অশোচ 
বব রপ্ত 5 শ্রয়শ্চন্ডের ঝাগারেও 
ভর হুল হস্থুর না হলে রাম 
হয় ল_ রক ভর ভোজসভায়ও প্রায় তাই। 
সুত্র স্ব: এক' এমন অনেক চ্ছানেই 
জেতে পই লা) আজও স্প্রদায়গত 
প্রেত হত চলেলা। সরবক্ষেতে পৃথক 
কক পক িয়ম। এইগুলি অনেকের 


লঙগতার মূল কেব্রগুঁল সম্পর্কে 
হয শুরু ভাসা ভাস। কথাবার্তায় 
হলে তই এত চতুত জাতি সমস॥র দেশে 
তি এত ৩ মনোভাব গড়ে উঠতে 

হই জহ মানাসিকত। বিলোপের 


পরেন 
এজ কন: ই উপরই নির্ভর কয়ে জাতি 


সমস্যাক্তনিত ক. 
ক্লাসজ্জ কহ 


কচল-এর স্থায়। 
রধখোল।, শিলিগুড়ি 


। গারবর্তন ১৬ 
তে গিয়ে গ্রীসুরত 
আহ হাশর জব ছু ইল করে বসেছেন । 
রাহ তির কবে বলেছেন '8080 


হ্রম মিত নিঃসলেহে 


গেোকিলদ দন্ত অপেক্ষা আতহাসক। 
ভান । জ্ষেন্িল পল হে এতিহাসিক খা 
এটা সরহলসীকভ. ভিত সত অব্টাদশ 
শতান্দায় জোক. ৯২৯৪ হুঃ যখন তিন গ্রাম 
তেরশ, টাকা বির হড় গোকন্দপুর 
ছিল। রাহাবকু কষ্ট করে &. 1. 9৩%- 
এর £২ 51901 11510৮ 01 081000৪ 
(০97505 ০1 17075.. 1901) দেখে 
নেবেন। আপনার হি দূর হবে কলে 
মনে হয়। আর একটা ভশ্বঃ দিশ্বিজয় 
প্রকাশের গোঁ দত্ত লোকগুতির নায়ক 
একথ। বলেন কোল তথ্য ভিলিতে 
যাঁদ ধরেও [নই ষে ওটা লোকম্মুত, বকিস্ু 
খান এ গ্রন্থ রচন। করেছেন ভিন তো ফেড়শ 
শতকের লোক । তায় সময় কিন্তু গোবিন্দপুর 
গ্রাম ছিল, এবং সেটা কায়স্থ রাজ৷ 
প্রতাপাদিতোর জাঁমদারির মধ্যে ছিল। 


এছাড়া ভাবিষাপুহাণেও গোবিন্দপুর নাম 
আছে । আগানি গোবিন্দপুর নামকরণ সম্পর্কে 
যে দশজন গবেষকের নাম জানতে চেয়েছেন, 
সেইদশ কেন পনের জ্রলের নম দিলাম, হয়ত 
এদের অনেকের লল্মই জপ ভাঁবনে 
শোনেননি ! ভার হেন_১। বসম্ততুল্ক 
বসু কে পাজি, কলকাত। হণ, পৃঃ 
২০২১, ২: শ্রী ( কলকাত পূ ৩ 1" 
ও" হত়্রসাদ শ্রী, কলকাতা। দুই শত বংসর 
পরব পৃঃ ৩৩৬7, ৪7 প্রমক্ষনাথ আক 
কটলকান্, কথা, আদিকাণ্,. পৃঃ ৭), 
5. হন্দিত গুপ্ত (সেকালের কণরকাতা, 
পৃ ২৪1. ৬ নগগেন্দনাথ শেঠ (কলিকাতান্থ 
তস্থু বণক জাতিয় ইতিহাস, পু ১২-১৪), 
5; সূর্বকূমার চট্রেপপাধায় (কালীঙ্গে্র 
লীশক্গ, পচ ১০৬), ৮) হাঁরসাধন 
হুনপাধায় ( ফালফাতা সেকালে ও একালে 
পৃঃ ২৩২৪), ১০) ললিত প্রসাদ দত্ত 
কোয়স্থ পত্রিকা, বৈশাখ ১৩২৬ পৃঃ ২), 
১৯ আগর দত্ত (নধ/ভারত পতিকা, মাঘ 
১৩০৮ পৃঃ ৫০৫-৫০৬), ১২ । কেদারনাথ, 
দত (দত্ত বশমাল।, পৃঃ ২২৫-২২৬), 
১৩1 দেওয়ান কার্তিকের রায় (ক্ষিতাঁশ 
বংশাবগী! চারত পৃঃ ২২৫-২২৬), ১৪। 
মদনমোহন হালদার (বসুক, গঃ ১২১-১২২), 
১৫। নগেন্ডনাথ বসু (বিশ্বকোষ ৩য়.খণ্ড 
পৃঃ ২৯৫)। 
সুরতবাবু, আপনি মূল বন্ধে (পৃঃ ২৬) 
বলেছেন, "বসন্ত রায়ই ক।লিঘাটের পাকা 
মান্দিয়ের প্রথম [ভাত স্থাপক।-. আবায় 
বলেছেন যে, পঞজশী যুদ্ধেয় পর হল পাকা 
মান্দর। তার মানে আপনার বন্তব! অনুসারে 
এই দাঁড়াচ্ছে, যোড়শ শতকে বসন্ত রায় পাকা 
মান্দরের ভিত গড়লেন আর অষ্টাদশ শত্তকে 
পাকা মন্দির তৈরি হয়। তাই কিঃ আসলে 
আগন/র় ইতিহাস জ্ঞানটাই কম । 
কালহসাদ দত্তের ঝাপারে ঠথমেই 
রাহাবাবুকে জানাই যে, হারিসাধন মুখোপাধায় 
নিজে 'কাঁলকাতা সেকালের ও একালের" 
বইটিকে ইতিহাস হই বলেননি। যাও 
বইটি” এীতহাসিক তথ্যে ঠাসা । বইটির 
শরকাশ ৯১১৫ খু, এ বহরের পি এম বাগঠির 
পার্ডকার প্রক।শিত বিজ্ঞাপনটি দেখে নেবেন, 
অথব। নকুল চট্টোপাধ্যায়ের “তিন শঙতকের 
কলকাতা” (পৃঃ ১২২) দেখে নেখেন। 
অবগাঁতর জনা জানাই বইটির কিছু ভূগ ছুটি 
সংশোধন করে জাবার প্রকাশের অপেক্ষায় 
আছে। আপনি পি এম বাগচিয় অফিসে 
খোজ নিলেই জানতে পারবেন । এ বইস্খানি 
অন। অনেক দুষ্পতাপা গ্রন্থের সঙ্গে আমার 
ঝান্তগত সংগ্রহেই আছে । রাহ্াবাবু আপনি 
অঃমাকে হরিসাধনবাবুর বইটি দেখতে 
অনুরোধ করেছেন । শুধু হারসাধনবাধু কেন 
আপনার সমর্থনে আমি আরও নয়জন 
গবেষকের নাম দিলাম__১। প্রমথনাথ মল্লিক 
(কাঁলিকাতা কথা, আদকাণ্ড, পৃঃ ২২), 
২। হরিহর শেঠ (প্রো্গীন কলিকাতার 
পরিচয়, পৃঃ ৪২২-২৩), ৩) যোগেন্্রলাথ 
গুপ্ত (সাধক কাব রামপ্রসাদ, পৃঃ ১৭৪), 
1৪1 রাধারমণ মিত্র (কলকাতার টুকিটাকি, 
এক্ষণ পাঁতক1), ৫1 অবস্তাকুমার সান্যাল 
(ষাবুর বংশ বিচার, এক্ষণ, পৃঃ ১৩), 
৬ । রাজনায়ায়ণ বসু (সেকাল আর একাল, 
পৃঃ ৩৪ ), ৭। মদনমোহন কুমার (বামদুলাল 
দে, প্ঃ-৮৩ )। ৮। মন্মথনাথ থেষ (5919০. 
00 নিওগা। €9. ৩700019০609 


0৮800 9959, পৃঃ ৩৪-৩৫), ৯1 
সূর্ধকুঘার চন্রেপাধায় [কালীক্ষেত দীপিকা, 
পৃঃ ১৪)।  মাতৃশ্রাঙ্জ লা শিতৃশ্রা্ধ এ 
ব্যাপারে ৪৮:1১০1 আমরা কেউ নই ঠিকই। 
শ্রান্তবাসরে উপস্থিত ছিলাম না এও ঠিক, 
কিনতু দন শ্রান্ধ বাসে উপসহিত ছিলেন 
তর. উন্ধতসহ প্রবন্ধ কলকাতা পূরসংসথা 
কুকি প্রকাশিত পুরী পতিফার ৯ম বধ 
৯ সংকলনে ছাপা হছে এবং এতদিন 
পৰস্ত শরচালভ সমস্ত ওথ্য ভুল প্রহাল করা 
হয়েছে । সূতরাং শর প্রবন্ধ আপন্যর ন) দেখা 
শুধু গৌরব নয় এটা আপনার জন্রতা এবং 
মূর্খতার পাঁরচয় ॥ 

দৃর্ভ আবিষার সম্পর্কে আপান ১৩টির 
অধিক কিংবদন্তী দিতে পারেন হলে 
জানিয়েছেন । আমার জানা তেরটি কিংবদন্তীর 
সৃত উল্লেখ করলাম । এছাড়া আপনার জানা 
কিংবদসতীগুলে। সূরসহ উল্লেখ করলে ঝাঁধত 
হুব। সেগুলি হল-_-১। সূর্ঘকুমার 
চট্টোপাধায়-এর 'কালীগ্ষেত গীপকা' (পৃঃ 
6৬), ২) ৮৬, /,0197167-এর 50505- 
06| /০০০।07 01 89981. ৬০1. | 
(পৃঃ ১০১), ৩। শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় 
এর প্রবন্ধ (যমুনা পাক অগ্রহায়ণ ১৩৯৭ 
পৃঃ ৩০৯)। ৪1 প্রমথনাথ মাল্ীক-এর 
'কিলিকাত। কথা' (আদি) পৃঃ ১, &। 
নিধুগাল ভ্রাার্ষের 'কালিঘাটের এতিহাসিক, 
কথা! পৃঃ ৩৯। ৬ | চিন্তপ্িয টিতের প্রবন্ধ, 
দৈনিক বসুমতী ১৫ পলো ১০৪ বঙগান্দ, 
৭। প্রাণতোষ ঘটক-এয় “কলকাতার পথঘাট” 
পৃঃ ২০৯, ৮। তপনমোহন চটোপাধগায়-এর 
পিলাশির যুদ্ধ' পৃঃ ৬, ৯। হারসাধন 
মুখোপাধা়-এর  (কাকাত। সেকালের 
একালের' পৃঃ ১০৯, ১০ । নগরেন্রনাথ বসু- 
এর শীবস্বকোষ' (৩য় খওড) পৃঃ ৩৯৩, 
১১ এএা0509007 7০০1. ০ 
125 995০0৪1100/019900/1872- 
73, 8999 46. ১২। একটি চিঠি যেটি 
'কলিকাতা সেকালে ও একালের! ( পুঃ ৬৪ ) 
বইতে হুপ) আছে। ১৩। ১৮৭৬ সালের 
৭ আইন অনুযায়ী আলিপুরের কালেকটারয় 
১৮৬২ সালের ১৭নং মোকদ্দমায় বাঁড়ার 
বর্তমান সাবর্দ জামিদায়গণের পক্ষের আপত্তির 
হেতুবাদ। -৪ থেকে ৮ দফা। 

কালী কুঙেক মাহাত্মেের যে তথা আপন 
আমায় ৃতন বলে জানয়েছেন তা হিদাধন- 
বাবুর যই থেকেই ধলে মনে হয়, হরসাধন- 
বাবু ফে বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করে£ছলেন 
সেই ম্ল বই অর্থাৎ ১৬৯৯ ৃস্টন্ছে প্রকাশিত 
'কালীক্ষেত্র দীপিকা আমার ঝ/ন্তুগত সংগ্রহে 
আছে এবং বহুপ্বেই তা আমি (পৃঃ ৯৫) 
দেখোছি) এ তথ। আমার কাছে নৃতন নয়। 

পারশেষে আপনাকে জনই শ্রদ্ধেয় 
প্ীতহাঁসিফ ডঃ দেশ সুমদার বলোছলেন_ 
*ধাতহাসিফের উদ্দেশ; সতোয় নিদ্ধণরণ। 
আদালতে বিচারকের লায় আভবুন্ত বাস্ত 
দোষী কি নির্দোর্ষী, ইহার নির্পণ কয়াই 
তাহার একমাত্র কর্ভবঃ।” দুতরাং একটি মনত 
বই পড়ে গল্প বলা যায় ফি ইতিহাস লেখা 
যায়না। 
গোপীনাধ দেবনাধ, কলকাতা-৩৭ 


চলচ্চিত্রের ষাট বছর 


১৬ মভেমবরের 'পারবর্তনে' বাগীশ্বর কার 
বাংলা চলচিত্রের ষাট বছর? পড়লান। ২৮ 
পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে বলেছেন--.ুদধফালীন 


সময়ে বাংলায় অসংখা.ছবি তারি হয়েছিল) 
পকন্তু পরিচালন নৈপুণা--'সেসব ছবি ছিল 
আভ নাছ মানের? 

আমি শ্রীঝার এই স্তর প্রতিবাদ করাছি। 
আমার মনে হয় যুদ্ধকালীন (িগয়ের আনেক 
ঝাংল। ছাই তানি: দেখেনালি' ঝা সে বিষয়ে 
বিশেষ খবর ঝাখেন না| আসার মতদূর আনে 


পড়ে, নিস্লোন্ত ছায়াছারগুলি যুদ্ধকালীন 
১৩৯-৪৫) সময়েই প্রযোজিত ও পদাশিত 
হয্োছল £. 


নানী, বন্দী, ডান্ত/র (লিউ থিয়েটার; 
জগত প্রকাশ, ভারতী আইুনীত ) প্রাতশুত 
(লিউ খিক্সেটার্স : পাহাড়ী, ছাবি বিশ্বাস, 
অসিতবরণ, উল্জাবতী ভারতী আনীত ), 
কমপীনাথ ॥ সুনলগা, অসিতবরণ আভনীত, 
কুব সম্ভবত লীতিন বসু পারচালিত)। উত্ত 
ছুকিগীলর প্রত্রকটিরই পরিচন। এবং 
[বষয়বু আত নিচুম/নের তে। নয়ই, ধরং 
অনেকক্ষেত্রে আত উন্নতগানের। যায এ 
হুবিগুলি দেখেছেন আসি তাদের মতামত 


চাইছি। আদ আহে! কয়েকটি ছবির নাম 
করতে পারি । যে হাবশঁলির স্থান নিব্গটিতে 
পাওয়া উচিত ভিল। প্রমঘেশ বড়ুয় 


পরিচালিত 'শেষ উল্তর' (বড়ুয়া, কানন, 
যু আনীত ) & সনের ছাব। 
কালিলাস ঘোষ, লামডিং 


ইদানিং “অপসংস্ত, অপসংস্কৃতি ঝরে 
প্রচুর হৈছৈ হচ্ছে । আপনাদের পাঘকায়ও 
কিছু প্রবন্ধ প্রক: হয়েছে । সাহিতোর 
ভাল দন্দ, সমন্জ লচেশুনতা নিয়ে প্রহর 
আলোচনা হচ্ছে । এগ্ঘবে অপসংদ্কাত ও 
জঙ্গীলত) নিয়ে জলে এবং লেখালোখ 
করলে তা সন্ভাই নকছু উপকার হবে? 
আমায় বনে হত লন" 
কারণ এভাবে অশ্রীঙগতা দোষে দুষ্ট নাটক, 
হই ক. ফিলমেরই প্রচার হচ্ছে । আমায় এক 
বন্ধু কলকাতার গিয়ে কোন একটি নির্দিষ্ট 
নাউক দেখাই জল। মনগ্থির ফরেছে। অথচ 
বছুটি মোটেই নাকের ভন্ত নয়। আগনার 
পরিকা্। শুকাশিত কোন এক পাঠকের পত 
অনুযায়ী আমিও 'মধুরসে পাঁরপূর্ণ, একটি বই 
সংগহের চেষ্ট। করাছি। 
আমার মনে হয় সমাঞ্গ সচেতন সু্টিকারা 
লিছেদের বুদ্ধি ধার অনুযায়ী “গণগাধাম*গুলি 
সষ্টি করেন। ওলা চিন্তা ধরেন না যে; 
আমাদের দেশের বোঁশর ভাগ লোকই অল্প 
শিক্ষিত বা দিরক্ষয়। সেই জন) কোন জটলা 
'আলোচন। বা প্রতীক ওদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য 
নয়। অতএব সমাজ সচেতনায় ভরা ভাঙা, 
শিক্ষাদূলক যা কিছু তা সহমাভাবে ওদের 
দিকে লক্ষ রেখেই সৃষ্টি করা উচিত। তান 
হলে বুঁ্ধিজীবীরা যা নৃষ্টি করবেন তত) সমাজের 
খুবই অপ্প সংখাক মানুষের জন্যই সৃষ্টি করা 
হবে ; আর বেশির ভাগ মানুষ 'মযুস' গ্রহণ 
ফয়ার জন) বারে।মান গৌচাকের সাষনেই 
ভিড় ফরবেন। তা দেখে “গেল গেল" রহ 
তুলে গল৷ থেকে রন্তু বের করগেও কিছু জার্ড 


্ 
০০০ স্বশাল মগডল। রাণীগঞ্জ 


এবার কুড়ি টাক! সাম্মানিক পাবেন 


এক "গবেষক সমীক্ষ। ঢাঁলয়ে দেখেছেন-_ 
সব রাজনোতিক শোভাষাঘায় লঙভেনস- 
ওয়ালাদের দেখা যায় না। শোভাযাত।য় 
যেসব গ্লোগান দেওয়। হয় তার সঙ্গে 
লজেনসওয়ালাদের জীবিকার ঠ্রশ্প জড়িত 
আছে। শ্লোগান লম্বা হলে তৃষ্ণার বহর বোঁশ 
হয়। সেক্ষেতে লজেনস বাকুর সষ্াবনাও 
বেশি। কিন্তু শ্লোগান সংক্ষিপ্ত হলে তৃষ্ণা 
গায় না, লঞেনসও বারি হয় না। 

যেমন ধরুন, 'মার্কন “সাগ্রাজাবাদ, ভায়ত 


মহাসাগর থেকে অষ্টম নৌ-বহর সাঁরয়ে নাও, 
সাঁরয়ে ন--এ জাতীয় ক্লেগান দশবার 
ঠেঁচালেই একটি লজেনস [বিকুর সন্তাবনা 
দেখ। দেয় । কিন্তু “খত্রম নয়, শা্ত চাই' 
জাতীয় সাক্ষপ্ত শ্লোগান বিশঝার চেঁচালেও 
একটি লজেনসও বাঁক হয় না। 


প্রাচীন এরীতহা?সক বন্তু কেনার সথ ছিল 


এক জমিদার-নন্দনের। একবার একজন 
ডিলার তাকে একট। সেকালের বন্দুক 
দেখালেন । খুব প্রাচীন আমলের 'ভানিস, 
বহুযুদ্ধের সাক্ষী । অনেক রাজ। মহারা্ার 
হাত ঘুরে শেষ প্স্ত ডিলারের হাতে 


চণ্ডী লাহিড়ী 
এসেছে । ডিলার বন্দুকটির মহিমা বোঝানোর 
জন্য সেটার প্রা্তটি অংশ খুলে বলতে শুরু 
করলেন__প্রথমে ধারালো। পাথরের টুকরো। 
এই চেমবারে ভরতে হয়, তারপর একটা 
লোহার ছোট বল রাখবেন এই ব্যায়েলে । 
বাদিকে বারুদ ঠেসে দেবেন।  বারুদের 
ছনে থাকবে তুলো । তার পর র॥মরড 
দিয়ে তুলো আর বারুদ ঠেসে দেবেন আরও 


সামনের দিকে । তারপর রযমরড যথাস্থানে 
রেখে চাঁব ষদন্ধ করবেন। আবার খুলবেন, 
খুলে আরে খানক লোহার বল আর তুলো 
ঠাসবেন, তারপর র্যামরড দিয়ে ঠেলবেন। 
তারপয় চাবি বন্ধ ফরবেন। 

_-তারপর 2 তায়পর নিশ্চয়ই ঘোড়াট। 
টিপতে হত? 

_সেট। সঠিক বলতে পারবে না স্যার । 
কারণ বন্দুকের ঘোড়। টিপবায় ঢের আগেই 
যুদ্ধ শেষ হয়ে যেত। 
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রাজার খেলা কেট । আয় তাতে সব 
রাজকাঁয় কা! টেসট ক্রিকেট দেখা যেমন 
প্রেসটিজের ঝাগার, তেমনি প্রেসাটজ আরও 
বাড়ে যাঁদ টেসট ক্রিকেটারদের সঙ্গে মেশা। যায়, 
ভাদের থান হওয়া যায় । টেসট তারকারা 
কি সিনেমা তারকাদের চাইতেও বড় 2 মনে 
হয় তাই। তা না হলে 15 
টেসউ দেখায় জনা হুমড়ি ধেয়ে 
তারাও কেন টেসট তারকাদের ঘ' 
আসতে চান 2 

[রকেট খেলা, দেখা বা 
পারচিত হোন চি্ততারকারা _এ 
নেই। তবে কৌত্হল হর 
"দুনিয়া হুমড়ি খেয়ে পড়ে 'তারাই' আবার 
টেসট ভারকাদের পরশ পেতে দাঁ্ঘ প্রতীক্ষায় 
াল এই 'পরশ' পাওয়ার 

না অনেক ঘটেছে । তবে 
বর দুটি হন৷ ক্রিকেট ও রুগোলী 
বেশ সাড়া জাগিয়েছে। 

একটি কয়েক বছর আগে, অন্যটি এবার । 
ভেক্কটরঘবন তখন খ্যাতির শীর্ষে । ক্রিকেট 
তিনি তুঙ্গে । দারুণ বল করছেন। 
এক চিোভনেতীকে নিয়ে তখন নান। কল্পনা 
নানা গুজব ও গসিপ । বোধহয় ভায়তে সেরা 
বকস আঁফস তাকে ঘিরে। 
চি্রতারকার 


দ্রে সঙ্গে 
আপান্ত 


থাকেন । 


যত গঞ্ডত 


মেলামেশা করছেন 
তার সঙ্গে হেমান। 
ব্যাপারটি জানা 
সকলে বললেন-_-হেম। 
ক্রিকেটার ভেঙ্কটরাঘবনকে । কে এক 
সঙ্গে বাভন্ন জায়গায় দেখ। যেত। হেম। 
ছুটে যেতেন ভেঙ্কটরাঘবনের খেলো দেখতে 
শুউিং-এর এনগেজমেনট বাতিল করে। 
টেসট চলাকালে ভেঞ্কট যে হোটেলে উঠতেন 


এক ক্রিকেটারের সঙ্গে । 
নান ঘন ঘন ডেট দিচ্ছেন । 
একবাকো! 


হয়ে গেল । 


| 


চরহ 


জিনাত ইমরানকে 
বিয়ে করতে চেয়েছেন 


বিশ্বজিৎ ঘোষ 

হেমাকেও দেখা যেত সেই হোটেবে এরই 
ফলে গুজব সত্যির পথারে চলে যায় । ধারণা 
ছিল পতাউীদ-শা্িলার পর জার এক 
ক্রিকেটার ও আঁভনেতীতে বিয়ে হচ্ছে। 
জান না, কি কারণে হেমা-ভেঞ্টটের বিয়েটা 
হয়ান। কেন বিয়ে হয়ান রি সোবার্স 
'আর অঞ্জু ভাও অজানা । 
অঙ্গানা রয়ে গেছে রাজা মুথার্জ ও মৌসুমী 
চাটার্জির বিয়ে না হওয়াটাও। 

এবারে একটি ঘটনা নিয়ে সিনেমা ও 
ক্রিকেট মহলে চি চি পড়ে গেছে । পাঁকন্তান 


ভ্রিফেট দল ভারত আসার পর থেকে 
বোমবাইয়ের একদল অভিনেত্রী পাক 


ক্রিকেটারদের সঙ্গে বন্ড মেলামেশ। শুরু করেন । 

বলাবাহুল। . টি, ককটেল, ডিনার সব 
পাটির আয়োজন করতে থাকেন ওই 
আভনেত্রীরাই । বোম্বাই টেসটের সময় তো 
পাক ক্রিকেটাররা ও 


ন্দুর মধ্যে 


ভ্রতার খাঃতয়ে ॥ 
স্তনের এক 1র৫কেটারের 
1ইয়ের এক আঁ 

এবারে একটি ঘটনা নিয়ে সিনেমা ও 
'ক্তকেট মহলে চি চি পড়ে গেছে । পাকিস্তান 
দল ভায়তে আসার গর থেকে 
বাঝাতা, মেলামৈশাটা কেমন যেন 
ফাক পেলেই এক সঙ্গে খাও, 
বেডে এবং বোঁড়য়ে আঁধকর।এ্রে ফের। 
ইতাদিতে কেমন কেমন মনে হল ॥ 

শুধ তাই নয়_ শুটিং ইত্যাদির নাম করে 
ওই শভিনেত্রীকে পাকিস্টান দলেয় সফরের 
সঙ্গে সঙ্গে এ শহরে সে শহরে যেতে দেখা. 


যায়।  আশ্চষের কপার 
উঠতেন সেই গোটেলে, যেখানে পাক 
দলও উদত।  ব/পারট। যে খেটেই 


তাঁর রর 


কাকতালীয় নয়_ ত। বুঝতে ঝাঁক রইল না। 
বোমবাইয়ের পর কানপুরেও দেখ। গেল সেই 
আভিনেতী গিয়ে হাঁঞজজর। কানপুরে তে 
শুটিং ছিল না। তবে কেন তান এখানে 2 
উত্তর পাওয়া যায়নি। মাদ্রাঙ্জে কেন? 
শুটিং আছে আসলে যে কণীদন তান 
মা্তাজে ছিলেন কোনো শুটিং হয়ান একটিও 
ছবির। মাদ্রাজের পর কলকাতা 
পাকিস্তান দল "ছল গ্রথনড হোটেলে । 
উঠলেন ওই গ্রানডে । 
সেই- আভনেত্রীর কোনো 
তবে কেন কলকাতায় 


টেসউ 


তাহলে? 

'িকেটারের 

রুমে। থ ক্রিকেটাররা 
ভাল চোখে দেখবেন ন। বলে । তাছাড়। নান। 
“অসুবধ।। আছে। তাই আঁভিনেত্রীর 


আন্রোধে ক্রিকেটারাটিই যেতেন আঁভনেত্রীর 


বুমে। বেয়ারা থেকে শুরু করে হোটেলের 
িরসেপশান কাউনটার পধস্ত খবরটি পৌছে 
যায়। 


জিনাত আমন কলকাতার এসেছিলেন 
ইমরান খানের কাছে কথ! নিতে_ বলো, তুমি 
আমাকে বিয়ে করব কিন ইমরান হা 


10] জিনাত 
4 বোমবাই চলে 

যান। তবে ১ ফেব্রুয়ারি 
রেসট ডে'তেগড ক্লোমবাই থেকে 


ট 
ছি, খানের কাচ্ছে জর্বী টেলিফোন আসে । 


ইরান কি খলেছেন জান। খায় তবে 
র খাঁন মহল বলেছেন_ইমরান রাঁজ 
নাঙঞে বিবি করে ঘরে আদতে ॥ 
তা অবশ জান। যায়নি। গুজব- 
হাল হাড়েনীন। টেস্ট 
চলাকালে ইমঝানকে শদীর শুশ্তাব আরও 
অনেকে দিয়েছেন তবে ভাবা কেউ 
আভসেতী পন আঘ 

আ):ল॥কচিত্র 3 অজিত ঘোষ 


ভিত 


এখনও 
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পরিবতন ৬ ১ 


শৃরুটাই নোমত৷ হয়ে গেল। কাপালি 
ছবিঘরে ঢুকতে গিয়ে প্রথম বাধা এল 
পুলিশের কাছ থেকে । প্রেস কার্ড দেখে তবে 
ছাড়পত্র । কয়েক গজ দূরে তখন পুলিশ তার 
চিরাচারত কাজে বান্ত। একদল বিক্ষেঃভকারাকৈ 
ঠোঁউয়ে খ্লীলশের কালো। গাড়িতে তোলা 
হচ্ছে। 

উদ্বোধনী সন্ধার প্রধান আতি ভারতৈর 
গিনেমার প্রথম মহিলা দোবকারানীর বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ দেখাঁচ্ছল একদল লোফ। তার৷ 
নাক সবাইই বাঙ্গীলোরের অনাতিদূরে 
একটি ফনাম্ের কর্মচারী এবং সেই ফার্মের 
মাঁলক দৌবকাযান]। 

পুলিশ কর্ডন ভেঙ্গে ঢোকার মুখে কে 
একজন হাতে একট। হ্ানডাবল গু'জে 
দিয়োছল। খুলে দেখ তাতে লেখা 
"গরীবের রপ্রগোষা দোবকারানীর আত্তর্ভাতিক 
চলচ্চিত্ উৎসব উদ্বোধন করার কোন আঁধকার 
নেই-ইত্যাদি। 

একটু পরেই জায়গ! সাফ । উৎসুক ভিড় 
অবশ্যই আছে। সাজানো গোছানো ছাঁব- 
ঘরের সামনে বিক্ষিপ্ত চিল, ছ্র্ঁড়া ফুলের মালা, 
কাচের টুকরো । সে সব শীডগিষ্জেই দেশী- 
বিদেশী আতীথরা এলেন। এবং আনুষ্ঠানিক 
উদ্বোধনও হল | রাজাপাল গোঁবন্ননারায়ণ, 
দক্ষিণ ভারত ফিলম চেমবারের কর্ণধার. এম 
ভূ্খবংসল, উৎসব আঁধকারিক রঘুনাথ রায়নার 
বন্তুতার পর দৌঁবকায়ানীওত ঝরঝরে 
ইংরেজিতে বন্তৃতা দিলেন। 

বাঙ্গালোরে এই প্রথম আন্তর্জাতিক 
িলিমোংসব | কলকাতার পাওন। দাবিকে 
গায়ে মাড়িয়ে রাজনৈতিক ফাটকাঝাজিছে 
একদান জিতে দাক্ষণ ভারতের একটি প্রদেশ 
_াবিশেষ করে কর্ণাটক, এই উৎসবকে ছিনিয়ে 
নিয়ে গেলেন বাঙ্গালোর। বহু আগে থেকে 
সাবধানবাণী উচ্চারণ কযা সত্বেও রাজ) 
সরকারের লাল ফিতের ফাস ফাস পরিয়ে 
দিল বলকাতার গলায়। উপরন্তু কলকাত। 
তথা পূর্ধাপ্ুলের ফিলম ইনডাসান্র অবহেলা 
তো ছিলই । 

শুনেছি এই উৎসবের খরচখরগার জন্য 
কর্ণাটক ফলম চেমবার উৎসব 'আঁধিকাীরককে 
তিন লক্ষ টাক। নগদ দিয়েছে । এমনাক 


ঝাঙ্গালে!রের কয়েকটি ছবিঘরের মালিকও মোটা 
পারমাণ টাকা নাকি আগ্রম "দিয়েছে ফিলম 
চেমবারকে | এসব ঝাপার [ক ভাব। বায় 


“কুইনটেট”/আমোরিকা 


কলকাতার ই-আই-এম-পি-এ'র কাছ থেকে ? 
প্রদর্শকদের কুঁক্ষগত এই প্রতিষ্ঠান বরং 
উপ্টোটাই করবে বলে আশংকা । সহযোগিতা 
করাতো৷ দূরে থাক, নান৷ ভাবে বাধার সৃষ্টি 


করা৷ হবে এখানে। কলকাতার ছবিঘরের 
মালিকরা আগ্রম টাফ। দেবেন_এ তো 
দিবাস্গপ্ন ! পারিবেশকর। ভাববেন 'এ কি সব 


উটকো ঝামেলা! আমার হাব রিলিজ দু* 
সপ্তাহ পাঁছয়ে যাবে যে!" 


ডদ্বোধনী সন্ধায় দেখালো হল 
আইজেনস্টাইনের একদা বিতর্কিত ছবি 'কুই 
[ভিভ। মেকসিকো' ৷ ভারশের দশকে তানি 
যখন হলিউড বেড়াতে গিয়েছিলেন তখন 
আপটন সিনক্রেয়ারের আর্থিক সাহ।যো সার 
মেকাঁসকে। ঘুরে প্রায় পয়ীতশ হাজার ফুট ছবি 
তুলোছলেন। ইচ্ছে ছিল একটা বড়ে। ছবি 
করার। নানা কারণে মতভেদ হওয়ায় 


জাটোসাটে। বাধুনি, নাটকীয় ঘটনায় সাবলীল 
চিত্রায়ণ আইজেনস্টাইনের আসল ক্ষমতা । 
অথচ সেই সহজাবোধ্যত। আর সাবলীলভাঙগর 
মধোই লুঁকয়ে রয়েছে তার গভীর জীবনবোধ, 
ধারালো প্রাতবাদের ভাঙ্গ ও বিপ্লবী চেতনা। 


পরের চোদ্দ দিনে আর কোয়ালিটি 
ছবির দেখা পাওয়া গেল না॥ একশ এগারট। 
ছ?বর মধ যাঁদ দশ/বারোটা মনে রাখার মত 
ছবি থাকে তাহলে সেই উৎসবকে কি সফল 
বলা যায়? সত্যা্ৎ রায় অবশ্য বলেছেন 
বোঁশর ভাগ আন্তর্জগীতক চলাঁচত্র উৎসবেই 
মাঁকি এমনটি হয়ে থাকে । ভালোন চাইতে 
বাজে কিংব। ম।ঝাঁরি ধরনের ছাঁবই থাকে 
বোশ। 

শুরুতে শোল। গিয়োছল ফিলমোংসব '০ 
তৃতীয় বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করবে । গত বছর 
দিললির আন্তর্জাতিক উৎসবে মরকোর বেন 


পরতে প শত 
ব্যাঙ্গালোর ফিল্মোৎমবে তৃতীয় বিশ্বের 
ছবি তুলে ধর৷ হল ন৷ 
শত 


বিশেষ প্রতিনিধি 


আইজেনস্টাইন ছবি অসমাপ্ত রেখেই চলে 
যান রািয়ায়। সম্প্রাত তার ঘানষ সহযোগী 
গ্রেগধরী আলেকজান্দ্রভ ছেঁড়া-কাট। পুরন কিছু 
ফিলম নিয়ে আইজেনস্টইনের চিত্রনাট্য 
অনুসরণ করে ছবিটি শেষ করেছেন । 

'কুই ভিভ৷ মেকাসিকো'র রাশিয়ার বাইরে 
এই প্রথম প্রদর্শনী । মন্তাজ এফেকট কি ষে 
অসাধারণ, গভীর অর্থ বহন করতে পারে তার 
জাজলা প্রমাণ এই ছাবির কিছু ফ্রেমিং ও 
সম্পাদনা । আজকের ডাই ঠাই পাঁরগালকদের 
কাজও মাঝে মাঝে খুবই ছেলেমানুষ মনে 
হুতে পারে এই ছাঁব দেখার পর। পাথরে 


মূর্তি, ধূধু মাঠ, মুখের ক্লোজ-জাপ সব কিছুই 
যেন নতুন অর্থ নিয়ে হাজির হয়। নিপুণ 


বায়কা, সেনিগালের ওসমান লেমবেন ও 
চিলির মিগুয়েল িটিন--সবাই একগলায় 
বলেছিলেন তৃতীয় বিশ্বের একট। দেশ হয়েও 
ভারত অন্যান্য দেশগুলোকে অবহেলা 
করছে। প্রচুর বিরুপ সমালোচনা শোনার 
পর উৎসব কতৃপক্ষ গ্থির করোছলেন 
বাঙ্গালোরের ফিলমোৎসবকে তৃতীয় পৃথবার 
যথার্থ প্রতিনাধন্ব দিয়ে ভয়ে তোলা হবে। 
সা নিয়ে ঢাকছোল পেটান৷ হয়োছল কম না! 

কিন্তু শেষ পর্যস্ত প্রসব ধরল এক 
অশ্বাডস্ব । অজুহাত দেওয়া হুল টাকা নেই, 
ভাড়ে মা ভবানী । শুধু আমোরকান ছবি 
নে ব্যবস। করায় অভিসাদ্ধী থাকলে ভাড়ে 
“মা ভবানী” আসবেনই। সায়া বছর ভারত 
সরকার যে পাঁরমাণ ছা আমদন করেন তাঃ 
প্রায় পচানববই শতাংশ ইউ-এস-এ'র আফিং 
ছাঁব। তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশেয় ছাবি 
আসেই না। অপ্থাডস্ব প্রসব করার প্রকৃত 
কারণ এটাই । কয়েকটি দেশ সাফ জানিয়ে 
দিয়োছল নির্দিষ্ট সংখ্যায় তাদের ছাঁব না৷ 
কিনলে তার৷ ট্রসবে ছাঁব পাঠাবে না। 
হলো তাই। এমন কি সুইডেনের মত 
দেশও একই যুক্তি দৌখয়ে ঝাঙ্গালোরে 
অনুশাস্থত থাকলো । 

সাতাই তো, ব্যবসা কয় হবে শুধু 
ইউ-এস-এ, ইউ-কে'র সঙ্গে, আর উৎসবের 
বেঙায় হাত পাবে অন্যের দরজায় । এটা 
কোন ধরনের নিরপেক্ষ নীতি £ 

সেই কারণেই মান নয়টি তৃতীয় শুথবীর 
দেশ ছাব ও প্রীতনিধি পাঠিয়েছিল 
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ঝ॥ঙ্গালোরে। এবং অনেকেই পাঠিয়েছে 
নেহাংই বন্ত্ব ও কূটনৈতিক সম্পর্কের সৃতো 
না ছিড়ে ফেলার জনা। দেশগুঁল হল 
ব্রাজিল, চিলি, কিউবা, দানা, হংকং, 
ইন্দোনেশিয়া, মরকে, পাকিন্তান গার 1সংহল। 
ন'টির মধ্যে ফিলমী এীতহায আছে মার 
কিউবা, চিল ও ব্রাজলের ৷ অন্যানাদের 
উপস্থিত নেহাংই সৌদনামূলক । 

ব্রাজলের পাঠানো চায়টি ছবির মধেঃ 
বয়সে দুটো পুরনো, দুটো নতুন। অথ 
হতোকটিই আমাদের কাছে নতুন। নেলসন 
পোরিয়ের। দ্য সান্তোদ ও বু গুরেরার ছবি 
দুটোকে প্রাতিবাদী হাব বলা ফায়। 'ব্যারেন 
লাইভস' ও দি গানস' ব্রাজিলের ভেঙে পড়া 
অর্থনীতির ওগর বান্তবানষ্ঠ ভকুছেনটেশন 
লুইস রোঙ্জেমবার্গের “ডায়রি জফ "আল 
ইনডাসা্িঃালিসট' এক বিপ্লবী হাতের ধনবান 
বুর্জোয়। হয়ে যাওয়া এবং তারই কথায় বু্সোয়া 
সমাজের ক্ষাঁয়ষু দিকটাকে তুলে ধরা হয়েছে । 
ধনতান্তক সমাঙ্জ ঝবস্থায় একজন বান্তর 
রাজনোতিক সাফল্য কোন পটপারিবর্তন ঘটায় 
না। বরং সে-ই এ বাবস্থার শিকার হয়ে পড়ে। 
ছাবিটিতে অসংখ্য প্রতীক বাবহার করা হংস্ছে 


যেগুলির মঞ্দ্ধার প্রায় অসপ্তব। নগ্র নারী - 


মৃতিটি রান্দিল দেশের প্রতীক । সে নিজেই 
ফেন বন্দুকটি তুলে দেয় শোষক গ্রেণীর প্রাতিভ 
মালিকের হাতে । 

ইপোজুকা গ্তিসের "দি রিটার্ণ অফ দি 
প্রোভিগাল সন" দেখে খ্াত্বক ঘটকের “মেঘে 
ঢাকা তার/'র কথা মনে পড়ছিল । গ্রামের 
এক তরুণ শহরে আসে ভাগযান্বেষণে, বিফল 
হয়ে ফিরে যেতে হয় মৃত্ুবরণ করতে । এবং 
শেষ দূশো দেখা যায় আরে যুবক আসছে 
একই উদ্দেশ শহরে । ছাবির ট্রিটমেনটে 
কোন আঁভনবন্ধ নেই,কিস্তু বস্তব্য গভীর? 

চিলর দুটো ছবির মধ্যে মিগুয়েল 
টিনের 'জ্যাকল অফ ন্যাহলতর' যে কোন 
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"মএারেজ অবদ আরা তা 


শাসন ব্যবস্থায় মৃত্যুদণ্ডের ওপর একটি দারুণ 
সঃটায়ারধমী ছবি । খিদের জালায় একটি 
পাঁরবারের পাঁচজনকে খুন করার অপরাধে 
খুনীকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। কিন্তু 
আইনানুগ সেই খুনের প্রাতি বিদুপ ভাঙ্গটাই 


ছাবর মূল বিষয়। 

'ছুলিও স্টার্টস ইন জুলাই' তেমন 
উল্লেখযোগা ছবি নয়। নিছক হালকা 
চারের সেকস কমোঁভ॥ চিলির রাজনৈতিক 


ওঠা-পড়ায সঙ্গে কোন যোগাযোগও নেই । 
অকিণ্িংকর। 

কিউবার দুটো ছত্রি মধ টমাস 
আলেয়ার "দি সারভাইভরস* অবশ্যই উৎসবের 
একটা উল্লেখযোগা ছার | বিপ্রবের পর 
বৃর্জে্ ভালু ও ব্যবস্থার পতনকে তিনি 
বিহুপ করেছেন । আলেয়ার ভাঙ্গি এই ছাঁবতে 
হিউমার দে । একটি বুভোয়া৷ পাঁরবারের 
ধ্রংসকে কেন্র করে তিনি বাঞ্ছিত বস্তব্যে 
উপাস্থত। ম্যানুয়েল অকেটাডিও গোমেজের 
এ ওম্যান,. এ সিটি'কে প্রচারধমীঁ 
ছাঁব ছাড়া অনা, কিছু বলা যায় না। তবে 
বাহুনীতে ুনীসয়ান। আছে। প্রচারক 
কখনই ছাঁবর নাটককে 'ডাঁওয়ে যায়ীন ॥ 

মরকোর “আলেয়ম আলেয়ম” প্রতিবাদী 
নয়, জেদ ছবি বলতে পারি! গ্রামের এক 
তরুণ চার্ষীর ছেলে গভীর আত্মবিশ্থাস ও 
অধ্যবসায়ের ফসল হিসাবে কিভাবে সব বাধা 
জর করে দ্ৃপ্ধের জীবনকে বাস্তবরূপ দিল তারই 
ডকুমেনটেশন । ছবিটি আ)নহাইম উৎসবে 
সর্বেচ্চ পুরগ্থার পেয়েছে । পাঁরচালক 
আহমেদ মানেটান “সিনেমা ভেরিৎ স্টাইলে 
ক্যামেরা নিয়ে ঘুরছেন, গ্রাম জীবনের ছোট 
ছোট ছাবগুলো তাই বিশ্বস্ত রূপ পেয়েছে । 

ঘানার ছাবি 'জেনোসিস -্যাপটার-১০+ 
মনে রাখার মত নয়, নাটক-_-অিনাটক ঘিরে 
আছে ছাবটাকে। সম্ভবত সাফলোর কথা 
চিন্তা করেই পরিচালক টম রিবিয়েরে। 


এমনটি করেছেন। উউপাঁনবেশবাদী চক্তান 
ফসল এই ছাব। 

তুলনায় হংকং-এর ছবি লুটোই অনেক 
বেশি আধুনিক কিং আন্তর্জাতিক খাত 
পারচালক | সাং ও মিং ঝজন্কের সগয়ে 
ক্ষদতার দখল নিয়ে যে রন্তারান্ধ কাণ্ড 
ঘটোছিল কোরয়ায়,তাই নিয়ে শীলজেনড জফ 
দ্য মাউনটেন' ও 'রেইীনং ইন দা মাউনটেল' 
ছাব তাঁর হয়েছে। মাশাল আর্ট, তরোয়াল 
খেলার বাহার চমক আছে, ক্ষিদু ভার গভীরে 
রয়েছে ছ্বার্থা্ধ পুরুতদের ধার্মিক কাজকর্সের 
ফিরান্ত। এবং হীত্তিহামের পুরনে। গাতায় 
রাজনীতি ধর্মনীতির শোষণের খোলসটাকে 
[তিনি তুঙ্লো ফেলেছেন। 

ইন্দোনেশিয়া (ঝালাভ অফ এ ডেগি 
মিসট্রেস) ও পাকিস্তানের ( জিন্দগী ) ছবি 
দুটো দেখা হয়ান। শুনেছি নিতান্তই ছেলে- 
ভোলানে। ছাঁব। 

তৃতীয় পৃথবাঁর আরও সব উল্লেখযোগ্য 
দেশগুলো ছবি পাঠাল ন। প্রাতবাদ জানিয়ে । 
বোঁশর ভাগ প্রাতবাদী ছবিগুলো সরাসরি 
সেই দেশ থেকেও আসেনি-এসেছে লনডনের 
এক পাঁরবেশকের কাছ থেকে। আগামী 
উৎসবে ভারত সরকার ও উৎসব কতৃপক্ষ 


- ছবি আনদানির বঠাপারে কি সিদ্ধান্ত নেন 


তারই ওপর নির্ভর করবে বালাভিয়া, ইপ্রায়েল, 
ইরাক, প্যালেস্টাইন, লেবানন, সেনেগাল, 
উরুগুয়ে, পেরু, পানামা, মেকাঁসকে, তুর 
প্রভৃতি দেশের ছবি পাঠানো। 

তবে আশাগ্রদ কোন বন্তবাও পাওয়া 
ষায়নি ব্যাঙ্গালোর়ে । 

এই তৃতীয় বিশ্বের ছাঁবর কথ। বাদ দলে 
অন্যানয দেশের মধ্য ক'ট। আর ভালো ছার 
গাওয়া গেছে? পা6/সাতটি ছবিকে আন্তর্রঠতক 
মানের মনে হয়েছে। যুগে্ঠভিয়া-কানাড।- 
আমেরিকার ভিনটে ছাঁব প্রথগ দিন দেখার 
পর ধারণ) ছিল অনা। আস্তে আস্তে আশ 


লি 


| প্রো সেই ডাক জেতেন। 
। প্রথম যত কাটাতে সে কিন্তু বিন্দুমা্র বিচালত 


[মায়ে গেল শুনো 

লোরদান জাফরোভাঁনকের 'অকুঃপেশন 
ইন ২৬ পিকচার” ( ষুগ্োশ্লাভয়। ) [দ্ধতীয় 
মহাযুদ্ধের শুরুর প্রোক্ষিতে একটি অসাধারণ 
ছবি। বন্ধের কাঠগড়ায় রা্রনীতিকে দঁড় 
কাঁরয়ে তিনি একটি নির্মম নিষ্ঠুর বাস্তবকে 
পর্দায় তুলেছেন। এবং ছার প্রসাদগুণটি বড় 
মন ভোলানে।। থিম মিউাঁজক হিসাবে যে 
গানটি বাবহার কর হয়েছে তার সুর ও কথা 
বড় মর্মভেদী । 

পরের ছবি ছিল কানাডার শাম ফ্রম 
সাইলেনম' । 
বল৷ যায় এটিকে । ধার্ধত হবার পর একটি 
মেয়ের মানীসক অবস্থাকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ 
ফা হয়েছে ছাঁবতে। পারচালক, আযান 
ক্রেয়ার পোইরের-এর গণ্প বলা এবং 
বিশ্লেষণ ভাঁগটাও বড় মনোহায়ী। ফিলমের 
ডেতর ফিলম করার পদ্ধীততে তান চত্- 
নাটোর প্ঙগ করে তুলেছেন। গেয়েটির 
মানসিক যন্ত্রণা, অগরাধবোধ, আও্্ান শুধু 
প্রফাশই পায়ান, পারালকের মন্তবাও প্রকাশ 
পেয়েছে। সম্পাদকের টোবলে বসে ছাবটি 
নিয়ে দু'জনে আলোচন। করেছেন। একাধিক 
ধর্ষিতা মাহলার সাক্ষাৎকারের অংশ বিশেষও 
চারতরটির বিষ্লেধণে সাহায্য করেছে। 

ল্যুই মালের 'প্রেটি বোব' আবার সম্পূর্ণ 
বিপরীত চারণ্রের ছাব। প্রথম মহাযুদ্ধের 
সময়ে নিও অরলির এক বেশগালয় ছাবর 
ঘটনার জায়গা । ভায়োলেট নামে [কশোরা 
এ পারবেশে বড় হয়ে উঠেছে। বেশ!ালয়ের 
সব নিয়মকানুন আচার-আঠরণে সে তখন 
থেকেই অভ্যন্ত। মা-মাস স্থানীয় সবাইকেই 
সে পরপুরুষের সঙ্গে দেখে । এসব জীবনের 
অঙ্গ হিসাবে ধরে নিয়ে সে বড় হচ্ছে। এবং 
বারো বছর বয়স হলে তাকে বাঞঙ্জারে ছাড়ার 
জন্য নীলাম ডাক হয় একাদন। এক 
পুরুষের সঙ্গে 


নয, হয়ও মা। স্থাভাবক ভাবেই ঘটে যার 
নবাকিছু।, কিন্তু হঠাং সে প্রেমে গড়ে এক 
ফটোগ্রাফারের যে ওর মা'র ছবি তুলতে 


উৎসবের অনাতন সের ছাঁব, 


| উঠি 
এসোহুণ । একদিন মা একজনকে বয়ে 
করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে ভায়লেটও এসে 
আশ্রয় নেয় তার প্রোমকের কাছে। দুজনের 
কাছেই ব্যাপারটা থাকে ছোলেখেলার গায়ে 
সবণেষে মা একাদন এসে মেয়েকে নিয়ে 
যায় লেখাপড়া শেখাতে । ভায়োলেট কিছুতেই 
যাবে না, সে তখন অ!ভজ্ঞতার ছোয়ায় 'নারী 
হয়ে উঠতে চাইছে । লু!ই মাল গারবেশের 
সঙ্গে িশোরা মেয়েটির মানীসকত।কে একাত্ম 
করে দিয়েছেন। চি্নাটে। এ সময়কার 
সামাজিক ও অর্থনোতিক অবস্থাটাও স্থান 
গেয়েছে। যাঁদও তার প্রধান লঙ্ষ/ ছিল 
ভায়োলেট ও তার পাঁরবেশ। তাকে হাত 
ভরে সাহাযা করেছেন চিরগ্রাহক  স্ভিন 
নিকাভস্ট আর কিশোগী [শপ্পী সুদান 
শ্যান। 

ফিলমোৎসবে আমোরকান ছবির সংখা। 
ছিল কুঁড়। সংখ্যায় বোঁশ বলেই ভালে। 
ছবির সংখ্যাও ছিল বেশি। পল স্কারাডের 
হার্ডকোর আজকের আমোরকান সমাজে 
বেপথু ছেলেমেয়েদের সমস॥াকে নিয়ে তোলা । 
ওখানকার পর্নে-আনডারওয়াল্ডের এক 
চিলতে সমাজকে তান দৌখয়েছেন। 
ভয়ানক ধর্মভীরু এক বাবসায়ীর তরুণী মেয়ে 
নিখোজ হতে ঝাবাকে এসে পড়তে হয় এ 


নাঞ্ারঞ্নক পারবেশে। 
মাটন দ্করাদসের 'লাস্ট ওয়াল ও 


নিউ ইয়র্ক নিউ ইয়রক'_দুটে। ছাবই সংগীত- 
বুল॥ তীয় ছাঁবটিতে প্রধান দুই চারিতব 
নারক-গায়কের সম্পর্কটাকে অর্থনোতক 
সাফল।-অসাফলোর গ্রোক্ষতে রেখে এক 
ধরনের পারয়ড িসের রুপ 'দিয়েছেন। 
রবার্ট ভি নিরো৷ ও লিনা মিনোল্লি অভিনয় 
করেছেন দারুণ । গানের অংশটাও আবর্ষণীয়। 

মার্টিন রিটের 'নর্মা রে" একেবারে অন্য 
ধরনের ছাব। আমোরকার কাপড় কারখান।- 
গুলোয় শ্রামকদের প্রথম ইউানিয়ন তোরির 
মষ্প। নিউ ইয়র্ক থেকে এক তরুণ রুবেন 
এসে ইউানয়ন তোরর াঁরকপ্পনা দিলে 
প্রথমটায় মালিক-শ্রামক দু' পক্ষ থেকেই বাধা 
আসে। কিন্তু ন্ম। রে নামের এক তরুণী 


শ্রামক আসে এগিয়েক্বং তারই চেষ্টায় শেষ 
পর্যস্ত প্রথম শ্রমিক ইউনিয়ন তোঁর হয়। 
রুবেনের সঙ্গে নর্মা'র সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে 
উঠলেও সে খ্বামী সোনির সঙ্গে 'থেকে যায় । 
বুঝেন চলে যায় নতুন জায়গায়, নতুন 
কারখানায়! পারচালক বিট নর্মার বান্তিগত 


জীবনের সঙ্গে কর্মজীবনের ওঠাপডা ও 
আন্দোলনকে সুন্দয়ভাবে সমান্তর/ল টেনেছেন। 


প্রধান চীরব্রের [শপ্পী শোল ফিলডের কান 
উৎসবে মেরা আভনেত্রীর পুরপ্কার পাওয়া 
অবশাই সৃঙ্গত। 

জেমস 'রঞ্জেসের "দি চীনা সাইনোড্রোম" 
একাঁটি অসাধারণ সংবাদধমাঁ ছবি। এক 
টিনভ রিপোর্টার ও তার ফটোগ্রাফার লুকিয়ে 
লুাকয়ে একাট গাওয়ার প্রানটের নান। কাজ- 
কর্মের ছাব তুলোঁছল এবং তাই নিয়ে শুরু 
হয় বিরোধ। ঘটনার নাটামুহূরতগুলে। 
অসাধারণ দক্ষতায় %বন/স নৈপুণো হাজির 
করেছেন । উড আলেনের 'ইনাটরিয়রস', 
রবার্ট অন্টগানের থিু ওমান ও 'কু/ইনটেট" 


নিঃসন্দেহে উৎসবের মর্যাদা বাড়িয়েছে 
গতবছর বাঁলন স্রংসবের সোনার 


ভগ্ুকট। দেওয়া হয়োছল স্পেনের ফিল 
ইনডাসা্ুকে। সেই স্পেনের একমারর ছবি 
'কোম্পানিস প্রাসডিং এগেনসট কাতুলিনা” 
আমাদের ভাল লাগোন। স্পেনের সুনাম 
বজায় রাখতে গারোনি। যাঁদও ছবিটির বিষয় 
ছিল রাজনীতি, কিন্তু পরিচালকের ( যোশেফ 
মারয়। ফন ঝোন্ত। ) মুদ্দিয়ান৷ ও ক্ষমতার 
অভাব বড় চোখে পড়েছে । অথচ গতবছর 
এই দেশ খেকেই 'আলস ইন ওয়াওার- 
লও" এর মত অসাধারণ ছবি পেয়েছিলাম । 
জাইমে ক|মনোর ছাবই ব। এলে না কেন? 

সৃইজরল/ানডের বিখাত গারচালক 
আল। ট॥নারের 'মোঁনডোর' আশানুরূপ না 
হলেও নিঃসন্দেহে ভাল ছাব। দুই ভবঘুরে 
তরুণীর জীবন সগ্ধানের গপ্প ॥  উদ্দেশ/হীন 
দারধ যাত্রায় তারা বুঝতে পারে জীবনের মূলঃ 
উদ্দেশহানতায় নয়। এক সময় কানাকাঁড়- 
খুন হয়ে ধেঁচে থাকার জনয তাদের এক সরল 
নিরপরাধ লোককে খুন করতে হয় এবং ধরা 
পড়ে যায় গলশের হাতে । দুজনেরই মনে 
তখন ক্ষোভ!  টঠানারের বিষ্লেষণ ভাঙ্গ 
বিপোটাজ ধরনের | 

ইভ ইয়েরাঁসনের “লটিল এপ্চেপ' এক 
বৃদ্ধের গৃপ্নের গণ্প ॥ বুড়ে। বয়সে একটা মোটর 
সাইকেল কিনে সে স্বপ্ন দেখে আপ্পসের 
চুঁড়োয় উঠবে | একটা ফার্সেসে কাজ করে। 
সেই ফার্মের মালিক ও অন্ানা কর্মচারীদের 


সঙ্গে তার সম্পর্ককে ঘিরে একটা ঘরোয়া 
পারবেশ ডৈ'র করেছেন পারচালক। প্রথম 


মহাযুদ্ধের গর কৃষি ব্যবস্থার আমূল 'পাঁরিবর্তন 
হচ্ছে, ষাশ্তিকত। আসছে । পুরনে। প্রথা 
বিদায় নিচ্ছে ।' শেষ পর্যন্ত সেই বৃদ্ধের আর 
আল্পসে যাওয়। হল না। ছাঁটাই হল সে। 
মালিকের ছেলে ব্যাঞ্কের কাছে জাম বন্ধক 
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শি 


দিয়ে নতুন ?িছু করার কথা ভাবল । মালিকের 
মেয়ে চলে গেল অনা কোথাও । তার 
ইতালয় প্রোমক ফার্ের কর্মচারী নিঃশব্দে 
দবাড়য়ে। তার ভাগ দোদুলঃমান ॥ ছটকর 
অভ্িমপরটি বড় ঝঞনাম় । 

পোলযানড পাঠিয়েছিল তিনটি ছি। 
ওয়াজপার দুখীন ছ?হই দিছিল কেই, কিন্তু 
দুঃখের বধ "দ মেইভন জক উইলকে।” 
িংব। 'রাফ ছ্িটমেলউ' তর পুঁতভার পারল 
দেয়নি । ছাঁবগুলেক বেশ ও দমচের 
সঙ্গে পাঁজীগভ নই বুজে: এননছি 
কিস্তক িলোওতর কনের বাফ' বেশ 
মজার ছার ঈলহুস্তই শন মেটংনোর জন। 
একটা ক্রমে কেনার পর ধারে ধীরে ছাবর 
ছুব তোলার আগ্রহী হয়ে 
পড়ল হ্রই লক গল্প ॥ এবং এই ছাঁব 
জেলন্ নেশতই (বরোধ শুরু হল খৌ-এর 
গিলওাদ্চ 1ফলনের 


চে সিলক 
দেশ্জে ফান চারতের মাধ্যমে এক বরনের 
উন্তললয়ে বৃগান্তারত করেছেন। উপভোগ্য 


নেনারলমনডের চারটি ছাথির মধে। রেলে 


ভন রদ ডেডাঁল' ?সন' সবচাইতে 
বুন্বপীপ্ত ছবি । একজন আঁভন্তোর স্মৃত 
চারণার মধ) দিয়ে তার ছোটবেলা, যৌবন 


কালকে ধরার চেষ্টা রয়েছে । ওর দ্বিতীয় 
ছবি 'সইলেনট লভ' একটি [মষ্টি ছাঁব। 
বাবা-ছেলের মুধো সুসধুর সম্পর্কট। নিয়ে 
তান একটি আডভে্।র ধা ছাব করেছেন, 
সেই সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়া দ্বামী-প্লীর মানাঁসক 
দিকটাতেও হালে। ফেলেছেন ॥ 

ভিওফ ্টিভেনের ( নিউাঁজলনড ) 
শন্কধন ডিপ' খুবই গাধারণ গ্তরের ছাব। 
নয়ওয়ের তিনটি ছাবই আশাভঙ্গের কারণ 
হয়েছে। 'নেক্সট অফ কিন" 'দ সইলেনট 
মেঞ্জারটি' দ্বিতীয় শ্রেণীর ছবি বলতে ন্বিধা 
নেই । একটু বাতরুম “সেক্জ হুঁ" 2 
পাঁরচালক [গউ।র তেনোর্ড আধু:নক বিজ্ঞানকে 
িদুপ করেছেন । 

হাঙ্গেরির ছথ্যান ছাবই এংসাছল প্রাতচিত 
পারচালকদের কাছ থেকে ।  ইন্তভান গাল 
শহরে স্বশরীরে হাঞ্ধির ছিলেন চারটি 
ছার নিয়ে। পরোক্ষ বা প্রতাক্ষভাবে 
তার প্াতটি ছাবিরই বিষয় ছিল 'বপ্লুবোস্তর 
হাচঙ্গার, অতীত, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। রাবার 
স্মতি ইত।ি। তবে 'ডেভ লঞনডক্ষেপ? 
দ্র একবারে হতবাক করে দিয়েছে 
প্রায় জনলূন। একটি গ্রামে এক দম্পাতর বাস। 
দুজনের প/রস্পারক ভুল বোঝাবুঝি গভীর 
পরানিভরতাকে নিয়ে কাব্যময় রুপ 1দয়েছেন 
পারচালক ॥ হান্দোরর এক নমবর পরিচালক 
মিকলোস জণকসে। আমাদের নতুন করে 
ভাখনায় ফেলতে পারেনীন। আগেকার 
ছাবগুলোর মত তান এঝারের ছাব দুটোতেও 
(হাঙ্গেরিয়ান রাংপসাভ ১৩ ২) গান, নাচের 
সাহাষে দেশেন্র ইতিহাসকে সবুদ্র দিগন্ডাবন্তুত 
মাঠের গধো এনে ফে্রলছেন।  ব্যাকগ্রাউগ্ড 


শদ টিন ড্রাম*|পাশ্চিম জারমান। 


স্তোর ছাবধু/৬এ আসল অঙ্গ ৷ ছন্দোবদ্ধ সুরময় 
সংলাপ জ্রণকসোর হাতের প্রধান আন্র । আর 
জ/লোস কেন্দ্রের ফটোগ্রাফী তো ভোলার নয়। 
সায় ছবিতে পণ্টাশটার বেশি শট নেই। 
কামের নিয়ে তিনি চারতের চোখের সঙ্গে 
ট্রাল করেন। 

রেইনার ওয়েনার ফাসবাইগডার পাশ্চম 
জামানীর এখন সব5াইতে বিতার্কত বাস্তিত্ব। 
পরীক্ষাদূলক ও রাজনৈতিক ছবি করার তার 
ক্ষমত) স্বজনস্বীকৃত।  ব্যাঙ্গালোরে ফাস- 
বাইনডারের ছাব এসোছল তিনটি | 'না্িধায় 
বলব "দি ম্যায়েজ শাফ মাঁরয়। ব্রাউন" সেরা 
ছরি। মারিয়া নামে এক মাঁহল। যুদ্ধোত্তর 
জর্জ।নীতে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে দরাড়য়ে 
দৃঢ় আত্মপ্রতায় নিয়ে কিভাবে বেঁচে থ/ক৷র 
জনা সংগ্রাম করেছিল এবং স্বামীর প্রাত বিশ্বস্ত 
থেকেও অনা পুরুষকে মই হিসাবে ব্যবহার 
করে সালের ছাদে উঠোছল । নতুন "দ্বাধীন 
স্ত্রী" হিনাবে মারয়। নিপ্দেকে খন প্রাতষ্ঠা 
করল তধন স্বামী তার আনেক দুরে অন্য দুটি 
হাতে (ইন এ ইয়ার উইথ ১৩ মুনস'ও 'দ- 
প্র্ড জেনাবেশন” ) ফাসবাইগারকে আঁর্গক 
ছনয়ে বুন্ধ করতে দেখা গেল ৷ কিছুটা ফা 
ফিছুটা ন্যাটায়ার ঢংয়ে তান টেরারিসট 
মুভদেনট ও পুরুষের অপ্রেঃপচারের মাধমে 
শ্রীতে পরণত হওয়াকে ঝাঙ্গ করেছেন, কল্তু 
শব্দ-সংলাপ-সংগীত নিয়ে যে ব্যায়াম হয়েছে 


সারাক্ষণ ত। নিছক 'দেখানেপন।” 
ওহ়েনার ফ্েরেটরের শীকডম অফ 


নেপলস' ৯১৪৪ থেকে ৭৭ সাল পযন্ত 
নেপলসের এক বান্তর সশ]াজক উত্থান গতন, 
ঝাজনৈচিতক ক্রমবক'শকে তুলে ধরেছে ॥ 
বুর্জোয়। ভাবাদর্শের পতন ও সাধারণ শ্রামিকের 
সপ্ববদ্ধ আন্দোজনকে তিনি প্রেক্ষাপটে নিয়ে 
এসেছেন ! আর সবচাইতে [বস্ময়কর ঘটন। 
হল ছবিঘরের প্রোজেকসানসটের বুদ্ধির 
কৃপায় বিশ উল্টে-পপ্ট। হয়ে গেল। 
৭০ সালের পর আবার দেখলাম ৪ সালের 
হাতহাস ॥ মঠজ্রামীলরন সেলের "এও অফ 
দি গে ও হোভি জেনির '১+১৩ 


স্বাগী-গ্রার ভেঙ্গে পড়। সম্পক টনয়ে তোল। ॥ 


আভ্রকের ইউরোপে বিবাহ বিচ্ছেদ ও 
তৎপরধতাঁ সমস্/।গুলো। ষেন বেশি মাথাচাড়। 
দিয়েছে । এই ছাঁবগুলে। তারই উদাহরণ । 

ফ্রানসের তিনটে ছবির মধ্যে িউজ্রীল- 
স্থিরচত-ধারাভাষ্য সহযেগে তোর “দ 
স্পাইর্াল” একটি মনে রাখার দত ছাঁব। 
চিলতে আলেন্দের সরকার গন ও পতনের 
মধাধতা সময়ের রাদ্নোতিক ছাবটি বিশ্লেষিত ॥ 
সোস্যাল ডেমোক্র্যাট ও তার সাঙ্গোপা্গর। 
1কভ।বে ষড়যন্ত করে আলেন্দের দৃত্যু ঘটাল 
তাই নিয়ে সুন্দর প্রামাণিক ছা এটি) 
বাভন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃলদের সাক্ষাৎকার, 
আলেন্দের একাধিক বন্তৃতা থাকায় ছবিটি 
আরও সনোঃগ্রাহী ও বাস্তব হয়েছে। অন্য 
দুটি ছাব (*কুপ দ্যভেৎ্, “সিরে নয়নি') 
উল্লেখযোগ। নয় ॥ 

উৎসবে পানের ছবি ছিল ছটি। 
[তিনটি পুরনো, তিনটি নতুন। কও 
নারুসর "জেটি ক্লাউডয়', 1তিনোশুকো। 
িনুগাসার দি লঠনটান' ও কোজাবুরে। 
ইয়োিমুরার শীদ বাছু ডল অবশ্যই 
উল্লেখষেঃগ্য ছবি । কিন্তু নাগিশ।) গাঁসমার 
'এমপায়ার অফ পাশন' একটি অসাধারণ 
ছাব। উনাবংশ শতাব্দীর শেষ সময়ে 
জাপানের এক তাজ গায়ে দুই অসমবয়সী 
প্রোমক প্রেমিকার সোচ্চার প্রেমের গপ্প । 
স্বামীকে খুন করে দু'জনে মিলনের পথ 
পরিষ্কার করে। ধিস্তু অল্পদিন পরেই 


_ অপরাধবোধ এসে অক্টোপাসের মত বেঁধে 


ফেলে দ্র'জনকে । কিন্তু বক আবর্ষণ 
তাদের আলাদা থাকতে দেয় না। মৃত 
প্রার্থীর স্মীত বারঝ/য় এসে এলোমেলো করে 
দেয় তাদের সুখ-শ11গ । শেষ পধন্ত অবশ 
পাপশের চেষ্টায় দু'জনেই খুনের দায়ে ধরা 
পড়ে, শান্ত হয় ॥  গাসম। প্রেমের বাধাহণন 
গাঁতকে নিয়মনীতি ও সামাজিক শৃঙ্খলে 
বাধতে ঢেয়েছেন | মেয়ে-পুরুষের সম্পক 
শুধু শারীরিক নয়, মানসিক-আত্মিকও | 
সেখানে ভাট প্লে শবীরেও টান পড়ে । 


ৰ 


চে 


প্রেমের এহ আ।ত্ক-শারীরক স্ম্পক নয়ে 
[তান আরও একটি 1বিস্ফোরগকারী ছাবি 
করোছুলেন, নাম--'এল্পায়ার অফ সেনসেস' ৷ 
সে ছবি এখানে আসেন । এটি তারই 
দ্বিতীয় পর্ষায়। ৪ 

সুজি তের়ায়ামার 'বকসার' আহা-মারি 
কিছু নয়। কিন্তু পরচালফের প্রয়োগ 
নৈপুণ। অবশাই ল্ঙ্ষা করার মত। কে 
বুমাইয়ের 'ও1গ নহার লভ এও ফেথ'ও তেমন 
উিলেখযোগ নয় । 


িলমোৎসবের সের। দু'খান ছাঁৰ 
দেখানো, হয়েছিল প্রায় শেষ পবে। 
বাডোলসর '১৯০০' এবং ভোলকার 
্োলনডর্ষের “টিন ড্রাম আসবে কি 


আসবে না তাই নিয়ে [দ্ধ। 'ছিল। শেব 
মুহর্ডে এসেছে এবং সাত কথা বলতে ক 
উৎসবের মুখরক্ষা করেছে । 

'১৯০০, বারোলুসয় বহু আলোচিত 
ছাব ।- দুই বধ্ুর সখকে কেন্দ্র করে ইতালীতে 
মুসোলনীর ফা/ঁসবাদ কিভাবে আপ্তে আনতে 
খাবফেলেছে তারই এক প্রামাঁণক ও-মানবক 
ছাঁব এটি। পাঁচ ঘণ্টার এই ছবিতে শুরু 
থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনার গণত ভাত্যস্ত তীব্র, 
বেগঝান। নাটকের, সলিবেশ বড ঘনিষ্ঠ। 


দৃশ্য থেকে দৃশাস্তর দত অইক্ুরের মত 
শন্দাঁয়ত। সময়ের [বিরাট ক্যানভ।সাটকে 
পারচালক নিপুণ শিল্পীর যত শুধু রং-নয়, 
মন আর আবেগ, যুন্ত ও বুদ্দয় গ্রলেগে 
ঝাঙিয়েছেন । ইতালীর চাষী জীবন, জাঁমদার 
শ্রেণীর অকথা অতাচার দেশের প্রান্ত কোন 
শহরে ফণাঁসবাদের নিচু পায়ে পদধবান, সব 
ছুই এসেছে ঘটনাকে অনুসরণ করে। 

উৎসবের আর একটি গনে দাগ কাটার 
মত্ত ছাব হল ভোলকার গ্চোলনডঞ্চের "টিন 
ড্রাম । এবছর কানে সেরা ছবির পুরষ্কার 
পেয়োছিল এই ছাঁব। হিটলারের অভু্ানেয় 
সময়ের অবস্থাকে ) ইঙ্গিত করে একাঁট 
সাটায়ারধমী ছবি এটি । 6৩ শান্তশ।লী 
পাঁরগালক স্বেঃলনডর্য । মহাযুদ্ধের পট- 
ভুগতে পোালশ এক ীরিফউজির জামান 
মাহলার সম্পর্ককে ঘিরেই এই ছাবর 
আখানভাগ গঠিত । মাঁহলাটির শশু সন্তান 
একটা টিনের ড্রাম বাঁয়ে চিৎকার করলেই 
সামনের সব কাচের জিনিস ভেঞ্গে চুরমার 
হয়ে, যায় ।শহটলারের উানের ক্ষণভঙ্গুরতাকে 
বাঙ্গ করেছেন তীন। কিন্তু কয়েকাঁট দূশে৷র 
শারীর আতিশযা চোখকে ঝড় পাঁড়।-দেয়। 


- দঃসাহসী তান। 
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এছাড়াও উৎসবের অঙ্গ ছিল জ'। রেনোয়া, 
রোমান পোলানাম্ক, ইউসুফ কাহিনের 
রেস্রেসপেকিটভ ॥ গো্ানা্মর বেশির ভাগ 
ছাবর বয় বীন্ডংসতা, হ্যালুসনেশন 
স্বিজোফ্রেনিয়া ইত্যাকার আনাসক রোগ । 
কয়েকটি ছ[ব দেখার পর দর্শকরাও রোগারান্ত 
হতে গারেন এমন নিপুণ হাতে তোর 


ছাঁবগল। . একগাত। ঝাঁতিণ ছিল ওর 
সাস্প্রাতক ছাৰ 'টেস'। পারচ্ছন্ধ প্রেমের 
ছাঁক। একেবারে অন্য পোলানছিকে 


পাঞয়। গেছে শ ছাঁবতে । 

ইউসুফ কহিন শুনেছি িশরের 'সত।জিং 
রায়'। তার ছবিগুলো সব দেখা হয়নি । 
'আলেবজান্দরিয়া হোয়াই' ও 'কায়রো স্টেশন" 
সামাজিক ছাব |, মিশরের মিশ্র অর্থনীতর 
মধে। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের আশা- 
আকাক্/-দপ্ন-পবপ্নভঙ্গের একটি বাস্তব ছাঁব 
[তিন ফুটিয়ে তুলেছেন প্রগোদ নয়, 
সামাজক বগ্লেষণই তার ছাঁবগুঁপর মূল 
শুতিপাদ) ছিল৷ সমাজ সচেতন পাঁরচালক 
তান। 

ফেরবার সময় মনে হাঁচ্ছল কবে 
আবার এমনতরো একট। উত্যব হাঁজর করা 
হবে কলকাতায় ॥ জানি না । উৎপব কর্তৃপক্ষ 
কোন মন্তবাও করেনীন। কলকাতার বড় 
বড় পার্ঠালকর৷ জাননা কোন অজ্ঞাত 
কারণে নিজের শহরের প্রত বীতশ্দ্ধ॥ 
উপরস্তু কলকাতার ফিলম ইনড:3ও তেমন 
গর নেই। সাঁতা সতিই ৮২ 
ফিলমোৎসব যাঁদ হায়পরবাদ, তরিখান্্রম কিংঝ। 
বন্ধেতে পাড়ি দেয় আশ্চখ হবার কছু নেই, 
একটু দুঃখঝোধ ছাড়া । 

অবশ সময় আছে এখনো । একাশিতে 
দিললর ৮ম আন্তর্জ(তক চঙাচন্ত উৎসব, 
তারপরই নেওয়া হবে সদ্ধান্ত। যাঁদ এয় 
মধে। কলকাতার ঘুম ভাঙ্গে তাহলে হয়তে 
গা ঝাড়। দিয়ে একবান দড়াবার চেষ্ট। করলেও 


করতে পারে । _ 


0] 
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ইনডিয়ান প্যানোরামা না সাউথ 
ইনডিয়ান প্যানোরাম ? 


নির্মলেন্দু বসু 


পানোরামা বিভাগটির জন্ম ৯৯৭৮ 
জানুয়রতে | মাদ্রাজে ফিলমোংসবের নময় 
উৎসব কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত বনয়োহিলেন ভারতের 
বাভন্ন অগলে নান। ভাষায় উহতরুচর [শপ্প- 
সমৃদ্ধ ছবিগুলোকে আন্তঙ্তিক অতিথিদের 
কাছে তুলে ধরতে হবে। ভারতীয় সংস্কাতর 
বাবধের মাঝে মহাদলনের সুরটি সবার কাছে 
পৌছে দেওয়া দরকার ; তখনই ঠিক হয়োছিল 
এই বিভাগে ভরুণ প্রাতগতিবান পারচালকদের 
হুবিই প্রাধনা পাবে। প্রাতষ্িত প্রবীণ 
গাঁরচালকত দুযোগ পাবেন দ্বিতীয় চিন্তায় । 

১৯৭৮ এবং ১৯৭৯ সালে যে এই 
দিন্ধান্ত ও প্রাতশ্ুতি সর্বতোভাবে পালন কর। 
হয়োছিল তা নয়। বহু ঝাতক্রম ঘটেছে। 
সাজি রায়, মৃণাল সেন, শাম বেনেগাল 
প্রমুখের ছাব আগের পানোরামায় অবশ্যই 
ছিল। এ নিয়ে বিতর্কও হয়েছে। 

ঝাঙ্গালোরের ফিলম উৎসব ১৯৮০তে 
যাদের ছবিগুলো নির্বাচন কর৷ হয়েছে তাদের 
অনেফেই যৌবন পোরয়ে প্রৌডতের দরজায় পা 
রেখেছেন; ২১ জানের মধ্যে অন্তত ১২ জন। 
শিল্পসমুদ্ধ নতুন ভাবনায় ছাবির ক্ষেত্রে তবশ]ই 
বয়েসট। বিবেচ্য হতে পারে না, কিন্তু ভারতের 
মত বাভন্ন ভাবাভাষীর দেশে বয়সের দাঁড় 
দিয়ে গঙী না বাধলে আগ্চলিক সনেনার 
অগ্রগাঁত সপ্তব নয়। 

দাঁক্ষণ ভারতের তরুণ চল?চ্চতকারদের 
মহলে এই নিয়ে পরও ক্ষোভ জমেছে। 
অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন সতাজৎ রায়ের 
আলাদা রেপ্রোসপেকটিভ হওয়া সত্বেও তার 
“জয় বাব৷ ফেলুনাথ'কে প্যানোরাম। [বিভাগে 
রাখা হল কেন? বুদ্ধদেব: দাশগুপ্ডের "নম 
অনুপূণ। কিংব। পূর্ণেন্দু পরীর 'মালগ সেক্ষেত্রে 
সুযোগ পেতে পায়ত । 

হাস্যকর ঘটনা ঘটেছে “মালগ'কে নিয়ে। 
উৎসব শুরুর অপ্প ফ'দন আগে কর্তৃপক্ষ 
একটি চিঠিতে পূর্ণেন্দু পত্রীকে জানিয়েছিল 
ভার 'মালণ' ছাঁবটিকে ভারত সরকার 
বারাঁলন উৎসবের প্রতিযোগত। বিভাগে 
পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এঁছবির যে 
'প্রিনটটি (সাব-টাইটেল সহ) প্যানোরাম। 
বিভাগে দেখানো হবে সেটিই বারলিনে 
পাঠানো হচ্ছে। মজার ব্|পারটা হল পূর্ণেন্দু 
বাবু সাব-টাইটেল করার জন] চিন্রনাট্র 
ইংরেজি অনুবাদ কিংবা 'স্পটিং শিট" কিছুই 


পাঠানান। তান এ চিঠি পেয়ে 'বাস্মত ও 
আনান্দত। 'প্যানোরাগা'য় ছবিটি দেখানে। 
হচ্ছে এ বিষয়ে নিশ্চিত হলেন তিনি। আম 
নিজে সেই চিঠি পড়েছি। 

অথচ বাঙ্গালোরে এসে প্রথম দিনেই 
উৎসব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে 
জানলাম_না, "মালণ' নির্বাচিত হয়নি। 
প্শেন্দ বাবুর পাওয়। চিঠির কথ। বলতে একজন 
মুখপাত্র বললেন _'তাই নাকি? তাহলে ভূল 
করে লেখ হয়ে গেছে পরের দিন উৎসব 
পারচালক রঘুনাথ রায়নাকে “সালণ্' সম্পর্কে 
প্রশ্ন করায় জবাব দিলেন_-ছবির মান উপযুক্ত 


ইনডিয়ান প্যানোরামার সর্বভারতীয় 
প্যালোরামার সদস্য 


(সভাপতি ) 


বি কে করনজিয়া 
বি আর চোপড়া 
ফিরোজ বেস্কুনওয়ালা 
এম ভক্তবৎসল 

জি অরবিন্দন (যাননি) 
ভরুণ মডড়ুমদার (যানলি ) 


নয়'। অথচ সেই ছাবিকে বাবাঁলনে পাঠানো 
হচ্ছে কোন যুক্তিতে ১ এ প্রশ্নের জবাব তান 
দিতে পারেননি । প্যানোরামার  নির্ধাচনী 
কাদিটির ওপর দায়-দ।হর ছেড়ে দিয়েছেন । 


আরও একটি মজার ঘটনা হল এই 
বিভাগের ছবি নির্ধ/চন নাকি নভেগবর মাসের 
শেষ সপ্তাহেই হয়ে যায় । ভাথচ মৃণাল সেনের 
“একাঁদন প্রতিদিন? ডিসেমবর মাসের মাঝা- 


.মাঁঝ সেনসর হবার পরও গঞানোরামায় জায়গা 


পায় কি করেঃ মৃণাল সেনের ছবিকে 
কমিটি কি তাহলে না দেখেই ছাড়পর 'দিয়ে- 
ছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরায়না বললেন 
_'পারচালকের শ্রেণী ও সম্মানকে মর্যাদা 
দিতে হয় বৈকি! 

এবং এই ঘটনাকে কেন্র করেই কানাড়ে 
পাঁরচালক পি-লংকেশ বিভিন্ন পত্র পাত্রকায় 
চিঠি প্রকাশ করেছেন। সাংবাদিকদের ডেকে 
বললেন-_-'কামিটি . পারঞালকের নাগ দেখেই 


ছাঁব নির্বাচন করেছেন, ছাঁব দেখে নয়। শুধু 
শ্রীংকেশ নন, দক্ষিণ ভারতের িলম 
চেমবারের সভাপাত শ্রী এম ভন্তমৎসলও উৎসব 


কর্তৃপক্ষের নানা ঝাবহারে ক্ষুদ। তানও 
ছিলেন 'নির্বা)নী গঠানেলে । 

শেষ পযন্ত এমন ঘটনা দাড়াল যে দাঁক্ষিণ 
ভারতের তরুণ পারিচা্পকদের যে ছাবগুলো৷ 
কাঁমটি বঝাতল করোছলেন, সেগুলে। নিয়ে 
শ্রীভন্তবৎসলের সহযে।গিতায় কেন তরুণ 
গাঁরগালক উৎসবের দ্বিতীয় সপ্তাহ দেকে এক 
শীমান পাানোরামা'র আয়োজন করোছল 
কৈলাস : ছাঁবঘরে। বারোটি ছবি দেখনো৷ 
হল এই [বভগে । 

প্যানোরামা। বিভাগের এত খু'তখু'তে 
নির্বাচনও হাসাকর। একুশটি ছাবর মধ্যে 
বাংলা, হিন্দি ও মালায়লান ভ।ষার ছাঁব ছিল 
চারটি করে, তিনটি ছিল কন্াড়া ভাষায় এ 


১২৮ 


মারাঠি তেলুগু ও তামিল ভাষার ছাঁব ছল দুটি 
করে। 

শ্রীলংকেশ আঁভযোগ করোছিলেন পাঁর- 
চালকের নাম দেখেই ছবি বাছাই করা হয়েছে। 
আমার ধারণা সর্বক্ষেত্রে বোধহয় সেই নামটি 
দেখারও প্রয়োজনবোধ করেননি। ওপর ও 
বিভিন্ন মহলের সুপারিশেই চোখ বন্ধ করে 
ছাব নির্বাচন করেছেন) যাঁদ তাই না হবে, 
তাহলে বিনোদ পাণ্ডের 'এক বার ফির" এর মত 
সাধারণ ফরমুলার ছাঁব জায়গা পায় ?ি করেঃ 
তার গারচালনার কাজে অবশ্যই স্ীবতা 
আছে, কিন্তু একমাত্র সেই কারণে ছবিটি 
নির্ঝাঁচিত হঝার দাবি জানাতে পারে কি ই কে 
আর মোহনমের 'অশ্বথামাও' কোন যোগ/তায় 
নির্বাচকদের হাতে পাস মার্কস পেল জানতে 
ইচ্ছে করে ১ বাসু ভ্টাচা্ষের 'গৃহপ্রবেশাই বা 
কি করে প্রবেশাধিকার পেল 2 গ্রচও প্রতি- 
ক্রিয়াশীল, অবান্তব ছবি এটি। রাগদাস 
পুটানের মারাঠা ছবি 'সর্বসাঙ্ষী'র বন্তব্যও 
পারচ্ছন্ন নয়। অতান্ত নাটবায়, অ]ামেচারশ 
কাজ বলা যায়। 

উপর অন্যান্য ছাবগু'লর বিরুদ্ধে প্রথম 
ও প্রধান অভিযোগ হল তাদের না-বাচক 
উপসংহার । কোন ছাবিতেই পজেটিভ এনডিং 
নেই। আগ্াালক কুপ্রথ। রীতিনঠীতর প্রাত 
বিরোধিতা আছে, কুসংস্থ!রের বিরুদ্ধে নরম 
সুরে প্রতিবাদ আছে, বর্মণ সমাজের ধর্মীয় 
শোষণ ও শাসনের প্রতি হীঙ্গত আছে : বস্তু 
কোথাও জেহাদ লেই। এই নিয়মভর্গের 
কোন ডাক নেই কোন ছবিতে । 

কান্নড়া পারচালক টি-এস-নাগাভরণ 
বঙলেন_'আমি নেগেটিভ এনাডিং পছন্দ 
কার। “না” এর মধ্য থেকেই একাঁদন সঠিক 


হয” এর জন্ম নেবে বলেই আমার বশ্বাস। 
কারণ আম আজ এই মুহুর্তে েটিকে সঠিক 
বলে মনে করছি, কাল প্রমাণ হতে পারে সেটি 
সঠিক নয়। আমাকে এজন্য পোসািসট 
বলতে পারেন আপান্ত নেই।, ওর "গ্রহণ" 
অবশ।ই পঠানোয়ামার একটি উলেখযোগয 
ছবি। বাইরের দু-তিনটে দেশে গিয়ে প্রাইঞ্ও 
নিয়ে এসেছে। 

মালায়লাম পারচালক পি-পন্ধরাজনের 
'পেরুভাঁজ আস্থলম” (দি ডেড এনড ) গ্রামের 
একটি সামাগ্রক নেতিবাচক চেহারা তুলে 
ধরেছে । মেরুদণ্ডহীন একদল মানুবর ভীতি 
এ ছাবর কেন্দ্র। গ্রামের কুখ্যাত গুগ্ডাকে 
আকাঁস্মক দুর্ঘটনায় খুন করার পর কিশোর 
খুনী ভেবোছল গ্রামের লোকের কাছে সে হয়ত 
নায়কোঠিত সম্বর্ধন। পাবে। কিন্তু তা সে 
পেল না। বরং পুলশের ভয়ে কেউই তাকে 
আশ্রয় দিতে চাইল না গ্রামে । শেষ পর্যন্ত 
নিহত গৃণ্ার স্ত্রীর কাছে যেতে হল তাকে । 
সেখান থেকেও বিতাঁড়ত হল । কিন্তু চলে 
যেতে গিয়েও জানলায় অপেক্ষমান পিতৃহীন 
দুটি শিশুর সরল চাউনির দিকে তাঁকয়ে সে 
আর পালাতে পারল না। পেছনের দেয়ালে 
আটকে যেতে হল। গদ্ুরাজন কেরালার 
প্রাতষ্টিত সাহত্যক। পুরদ্কৃতও ৷ 'পেরুভাজ" 
ওয় হথম ছবি। অভ্যস্ত সুসংবদ্ধ হাতে 
পাঁরচালনা করেছেন । 

তেলুগু ছবি “নিমজ্জনম' (বি-এস-নারায়ণও) 
নেগেটিভ ধম! প্রো এই পাঁরচলক 
ব্যবসায়ী চির মহলে গ্রতিষিত। এ পথন্ত 


পাঁচশটি ছবি করেছেন। 'জ্জাথুবুলু' তার প্রথম 
পরীক্ষাধ্মী ছবি, গনমজ্জনম' গ্থিতীয়। প্রথম 
দ্বিতীয় ছবিতে একমান্র 


ছবিটি দোখান। 
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দর্শনীয় কয়েকটি শট কমপোজিশন ও 
কাজ। শক্ত বাধুনিতে আটকাম ছা'ব। বন্তবয 
ও কাাহনীতে রয়েছে প্রবল দ্বাবরোধ । 

শ্রীনারায়ণ বলেছেন ভারতীয় নারাজাতির 
সনাতন সতীতের আদর্শকে নাকি উজ্জল করে 
তুলেছেন ॥  গ্6ও প্রতিক্রিয়াশীল গপ্প। 
[বিঝাহত। এক বাহ্মণ মাহলা ধাবিত। হবার 
আত্ম্রানিতে জাত্মবিসর্জন দিল । এবং সেই 
সংবাদ শুনে ধ্ষণকারা গাড়োয়ান নিজের পাপ 
সম্পর্কে সচেতন হল এবং কাকতার্গীয়ভাবে 
শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সে মারা গেল। ঈশপের 
গল্পের মত উপদেশ মাকা কাহিনী নিয়ে এই 
ছ?বতে ভারতীয় নারী চারতের যে কোন 
অদখকে উজ্জল করে তুললেন বুঝল।ম না। 
বরং নায়কা সারদার অসংবৃত বে্শবাসের যে 
দৃশাটি অন্তত ছ/সাতবার ক্রোজ-আগে দেখানো 
হয়েছে ভাতে উত্তেজনার রসদটাই বেশি । 

বাসু চটারা্জির 'জীনা য়'হা'। লইফ ইজ 
ইন দি মোঁকং) তার পুরনো পাঁর্চয়কে 
বিয়ে আনার পথ সুগ্গম করবে। "সারা 
আকাশ" 'পয়াকা ঘর ইতগাদ ছবিতে যে 
সজীব সুগপ্ধী হাওয়ার ছোঁয়া পাওয়া গিয়ে ছিল, 
এ ছবিতে আবার তা ফিরে এসেছে। 
ব্যবসায়ীচক্রের গোলকধণাশ্ডায় এক)ৎক হাব 
গৃতীন করেছেন ।  'জীনা যাহা" পু? 
ঘটাবে বাসু চারার | তন্তান্ত সকল ভ'ঙ্গতে 
ছোট ছোট দৃশো, রসপূর্ণ সংলাপে এবং সৃহ্ষয 
কয়েকটি কাটিংয়ে শহর ও গ্র্ 
দোৌনধ-বেদলা-আনন্দ-দুঃ£খকে কুটি: 
শহরের দম বন্ধ করা হা 
ছটফউ।নিটুকুই বেশি, সৃতচ্ছৃততা কোথাও 
নেই। গোঁশন হয়ে যাচ্ছে মানু । 
আকাশ-জীবাণুহীন হাওয়া-দিগন্তবন্তুত চোখ 
জুড়ানো সবুদ্ধ কোথাও শাস্তি নেই নগর- 
কেন্দ্রিক জীবন মানুষকে নিশ্চস্ত ধ্বংসের 
দিকে নিয়ে যাচ্ছ । তবুও পশুঙের মত 
সোঁদকেই চলেছে সবাই । 

শগারশ কাশরাবল্লী অবশ্যীনিরাশ করেছেন 
বলব না, বরং বাঁল_ নতুন আশা। 
গারেনানি। ওর প্রথম কাম্মাড়া ছবি 'ঘাট 


কাহনীর 
সাবলীলতায় 
উজ্জল ; 


শ্রাদ্ধ স্তাপ্তত করেছিল অংমাদের । 
সাথাজুক গুরুছ্ে, প্রকরণের 

“ঘাট শ্রাদ্ধর স্মৃতি এখনও 
গিরিশের নতুন ছিব 'আক্রমণ'। এর পট- 
ভুমি গ্রাম এবং ছোট শহর । সামঠাঁজক ও 
পািব।ঘিক বদ্ধনগুলে। মানুষের ব্যাস্ত ছাতগ্ুকে 
িভাবে অনেক সময় নতজানু করে বাসয়ে 
দেয়_সেটুকুই +তিনি বলেছেন প্রধান তিনটি 
চার জশ্মমী রাব-নান্দিলীর সধ্য দিয়ো। চীরভ্র- 
গুলির বিশ্লেষণ তিনি আতান্ত সচেতন ছিলেন। 
[সিনেগাটিকাি রবি চরিন্ুটিকে দুটি/তিনটি 
দৃশে; তিনি পরিষ্কার করে [দিয়েছেন । ফিলমের 


যাঁত4চহ ব্যবহারে 'আক্ুমণ' অব্শাই অনেক 
বোশ মাচিওর। এ ছাবর আবহ সংগীত 
গণ্পের অনুসারী, ভাগর পাপূরক। বিভি 
কারনাথ কান্নাড়া লোকগাঁতি ও ড্রাম বাদা- 
যন্ত্রে কাজে লাগিয়েছেন বোশ। 
বিমল দত্তের হান্দ ছাব 'কলুরী'তে নতুন 
মেজাজ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু দৈনন্দিন 
বান্তধতার বড় অভাব । চ!রুগুলর বিশ্লেবণেও 
গভীচতা কম। জবশ্য প্রথম ছাঁব হিসাবে 
তার প্রচেষ্টাকে বাহবা দিতে হবে। 
কান্নাড়া ছবিতে জাত-পাতের ঘট্টনাগুলে। 
বেশি স্থান পায়। উঁচু জাতের লোকরা নানা 
ধর্মের খোলসে অত্যাচার চলায় নিভু জাতের 
ওপর । কর্ণটকের গ্রামে গ্রামে এখনও সেস্ট 
আবিচার অব্যাহত । টি-এস-রঙ্গের 'সাণিত্রী 
ছবিতে ভাত-পাতের অত্যাচার, কুসংগ্কার, 
পারস্পরিক লোভ, ক্রোধেরই প্রাধানা। ছাত্রী 
ও শিক্ষকের মিষ্টি সম্পর্ককে দুই 
অভিহ্াবকর বিরোধ তিন্ততায় ভরে দিল। 
সুন্দর উিটেলসের কাজ, প্রধান দুটি চরিত্রের 
ক লেনদেন পর্ব গেলব সোন্দর্ষে 
উপাস্ছুত। ওর গুথম ছাঁব 'গাঁজগন গুড়” 
দেখেছেন এমন লোকের কাছে শুনো ছ “সাবিত্রী” 
নাক তুলনায় অনেক বেশ মাটির কাছাকাছি । 
তরুণ এই বাল্গাড় পরিচালক ব্যঙ্জ।লোরের 
ফিলম চেমঝারের ঘুম ভাইয়ে দেবার চেষ্টা 
করছেন। শুনলাম ওর আগের ছাঁব বাবসাঁয়ক 
ভাবে দারুণ সফল হয়েছে । এই ছবিও হবে। 
কণ্ণ]টক ফিলম ঠেমবারে লোকজন মৌক 
প্রশংসার ফুলঝুরি ছোটালেও এদের ছবি 
পারবেনা ঝ প্রদর্শনের দায় নিতে নারাজ । 
উপরন্তু বঝাঙগালোরের সাজানো গোহানো 


হলগুলোর রা্ষুসে ভাড়া জোগ/নার মত ক্ষমতা 
এই সব অল্প বাঞজেটের ছবির দেই । 

কর্ণাটফের ছাঁবর “গডফাদার' ্রীভন্তবং- 
সলের বিরুদ্ধ এখানকার কিছু তরুণ আঁভযোগ 
করছেন দাঁক্ষণ ভারতের “নও-য়ে' ছবির 
প্রশংসায় তান গদগদ হবার ভান করেন। 
কস্তু কই-এ পর্যন্ত কটা অল্প বাজেটের 
ছাঁবর পারবেশনার দায়িত্ব গিনি নিয়েছেন? 
সার 'কাল্নেশ্থর রামা' ছবিয় প্রযোজক ছিলেন 
বলেই একগাত এই িটি পাঁরযেশনা। করে- 
ছিলেন তিনি। আর নয়। 

অবশ্য এই শ্রীভস্তবংসলই উৎসবের পাশা- 
পাশি মিনি প্যানোর/মার ব্যবচ্ছা কয়েছেন 
ব্াঙ্গালোয়ে ৷. নতুন তরুণ পরিচালকদের 
উৎসাহ দেবার জন্য তায় এই একক প্রচেষ্টা 
তানেকের মন কেড়েছে । অপর পক্ষ বঃছেন, 
"গুলো হচ্ছে লোকদেখানে] প্রেম” । শ্রীভন্ত- 
বংসল নিজে আম।কে বলেছেন উৎসব ধর্তৃ- 
গক্ষের সঙ্গে বহুক্ষে তে তার 1দ্থমত হয়েছে। 
কোন কোন সময় ভেবেছে কাঁমটি ছেড়ে চলে 
আসবেন। কিন্তু আসেনান একটিমাত্র কারণে। 
ব্যাঙ্গালোরের প্রথম আন্তর্জাতিক চলচচ্চন্র 
উৎসব বন্ধ হয়ে যাক এট। তার কামা ছিল না। 

এ মিনি গাানোরামায় অবশা একটি মাত 
হাবই ছিল উল্লেখযোগ্য । পি-লক্কেশ এর 
'এল্লনডাগে।  বাগডাভারু!। পল্লবী” বা 
'আনুরুগার তুলনায় আরও বেশি শক্উহাতে ও 
বুদ্ধি দিয়ে ছবিটা তিনি করেছেন বলা। যায়, 
কিন্তু মনে চিরস্থায়ী ছাপ রাখার মত কোন 
বস্তব বা ট্রকরণগত বৌশষ্) নেই। এই 
বিভাগের অন্যান্য ছবিগুলি ছিল শঙ্র নাগের 
শমনচিন; ও দলদাস জানতযালল "চালে 


1814/৯৪৩ 


“একটু এগিয়ে আসতে সাহাযা করেন । 


[নিযাতা500, 
চিমেনু' বাপুর “গ্রসথদীপম', রুল্ায়ার “আভল 
আগ্মাদিথন+, শ্রীধর ক্ষিরসাগরের় “এ গেট 
ইনাডয়ান |ফলম বাহার" । 

এই গালটা [মান গানোরামা হওয়ায় 
উৎসব কর্তৃপক্ষ অবশ)ই গ্ষুক, বিয়ন্ত। কভু 
কর্তৃপক্ষ যদ বিরস্ত লা হয়ে এখান 
থেকে কিপিং শিক্ষা নেন তাহলে আগামী 
বছরের গ/নোরামার ছাবি নির্বচনে ভুলবুটি ও' 
[বিতর্কের কম অবকাশ থাকবে। 

এবছর একুশটি ছবির মধ্যে দক্ষিণ 
ভারতের ছবি ছল এগারটি। একজন 
বিদেশী সাংবাদিক বলোছ'লন 'ইজ দিস 
ইনগিয়ান গ/লোরামা অর সাউথ ইনভিয়ান 
গ্যানোরামা 2 

গুড়িয়। বা অসমিয়া ছবিকে তচ্ছুৎ 

করে কাখ। হবে কেন? এগারটি দক্ষিণ 
ভারতীয় ছবির মধে৷ দর্শনীয় ছিল মাত তন- 
চারাট। বাকিগুলে৷ জায়গা পেয়েছে শূনা- 
স্থানের 'কোটা' পূরণের দাঁবতে। নইলে কোন 
কারণে পূর্ণেন্দু পরীর 'মাল, বুদ্ধদেব দাশা- 
গুপ্তের "নিম ভনপূর্ণ'। শংকর ভটুচার্ষের 
“দৌড় জায়গা গায় নাট আজত ল।হিড়ীর 
'চামেলী মেনসাহেব' বাতিল হয়, [বিনোদ 
পাণ্ডের 'একবার ফর অনুমোদন পায়। 
আসামের "গঙ্গ। চিলনীর গাখি' আগ্াালক ছার 
হিসাবে কেন জায়গ। পায় না 

৯৯৬৯র অহ্টম আন্তজাতিক চলচ্চ 
উৎসবের গ্যানোয়ামাল্স যেন বিখাত 
পরিচালকরা জায়গা ছেড়ে দিয়ে নতুনদের 
এট 
যেন ভারা ভুলে না যান আজকের সম্মান 
পাবার জন্য একসমন্স তাদেরও যুদ্ধ কগতে। 
হয়োছল। এবং উৎসব কর্তৃপক্ষ যেন 
গ্রতিষ্টিত নামের প্রত দুর্বলতা ছেড়ে নতুনদের 
দিকে নজর দেন। আমি এখুনি কয়েকটা 
সন্তাবঃ ছবির নাম করাছ। মেগুলিয় আগামী 
উৎসবে জায়গ। পাওয়। অধণ।ই উচিত । যেমন 
জব্বর পটলের "সংহাসন' (মারাঠি ), 
উৎপলেন্দু চকুধভাঁর “ময়ন। তদন্ত” ( বাংল। ) 
ভি-এন-আটলার 'প্রত্যুষ' (তেলুগু), কে 
বালচন্দরের 'নুল ভোল' (তাল), পি-এ 
বেকারের 'মানিস্তে মারল'ঠজন আরাহাসের 
চেরিয়াচান্তে কুয়া কিতাঙল' (মালায়ালম), 
ভি-এস-নারায়ণের 'ছালা', রামকৃষ্ণ উল্লরের 
'সপসুলতু' কোম্নাড়া ), গেবিদ - নিহলনীর 
“আরোশ', আত লাহিড়ীর 'চামেলী মেম- 
সাহেব সাই পরানজপের “স্পর্শ! (হিন্দি) ও 
ঝানু বড়ুয়ার 'তাপর্প। ( অসমিয়।)। ু 

সুসম সংখ্যায় সব ভাষার ছবিকে প্রাধানা ঢ। 
না দিতে পারলে আবার আসছে বছরও হয়ত রা 
শুনতে হবে 'ইজ দিন ইনাঁডয়ান প/ানোরাম। 
অর? 2 


৬ 


ভাল নয়। যাঁদ 
ডটোবলে গড়তে হয়ান। তাছাড়া সেনসর 


সেনসরশিপ মোটেই ভালো নয় ঃ সত্যজিত রাম্ম 


বিশেষ প্রতিনিধি 


ব্যাঙ্গালোরের ফিলমোৎসব কলক:তার 
পরিচালক সত্যাৎ রায়কে তার ছবি তোর 
পাঁচশ বছর উপলক্ষে একটি বিরাট সম্বর্ধনা 
জানাল । সত্যাজৎ রায়ের বাইশটি ছবি নিয়ে 
একটি বর্ণাঢা প্রদর্শনীর আয়োজন হয়োছল 
পল্লবী থিয়েটারে । তিনি নিজে এসোছলেন 
ষ্যা্লোরে সেই রেট্টোসপে কিটভের উদ্বোধনী 
সন্ধায় যোগ দিতে । 

সন্র্ধনার খ্রত্যুন্ত্রে তিনি অভিভূত হয়ে 
বলেছেন, ঝাঙ্গাল্ের ভারতেয় মধ নঝচাইতে 
বেশি 1171 00175010985 শহর | জান না, 
এই তকমা পাবার উল্লাসেই কিনা, কত্ত 
দশা না দেখতে পাবার জন্য গ্রথম সপ্তাহে 
শহন্পের সাতটি হলে টিকিটের টাক৷ হামলা 
করে ফেরত নিয়েছে এইসব 11), ০0175010905 
দর্শকরাই। 

সঙজিৎ রায়ের সাংবাদিক ' সম্মেলন 


বসেছিল অশোক হোটেলে । শুরুতে বেশ 
ফয়েক গানটি আঁস্ছুর নীরবতা । কে প্রথম 
প্রশ্ন করবেন তাই নিয়েই অপ্বাস্ত। সত্যজিং 
রায় নিজেই হেসে ফেললেন। ঘরভ্ভ 


সাংবাদিকরা সবাই- মুখবন্ধ করে। একঝার 
মুখ খুলতেই বন্যার ছল ঢুকে পড়ল খেন । 
একেয় পর এক প্রশ্ন 
_ সেনসরশিপ সম্পর্কে আপনার কি মতঃ 
হ আজ এ বুল দেনসরাশপ মোটেই 
যাঁদও আমাকে কখনও সেনসর- 


বোর্ডের সদসাদের প্রথর বুদ্ধমান হওয়া 
দরকার যারা ফিলমের পরিপ্রেক্ষিতেই সব. 


িছু বিচার ফরবে। 

বহু বছর আগে একটি সায়েনস ফিকশন 
করবেন বলোছলেন, এখনও কি সেই ইচ্ছে 
আছে। 

£ হ্যা, আছে বই কি! প্রযোজক পেলেই 
করব । ক্রিপট আমার রেডি। তখন লা 
করে একদিক থেকে ভালোই হয়েছে । 
ছবিতে সাউনডের দারুণ ভূমিকা আছে। 
তখন হলে হয়ত ঠিক করতে পারতাম না। 
এখন সাউন্ড [িসটেম অনেক উন্নত । স্টার 
ওয়ার ক্লোজ এনফাউনার দেখে মনে হয়েছে 
এখন করা যায়। তবে নাম বোধহয় পালটাতে 
হবে। (আগের নাম ছিল ণদ আ্যাংলয়েন' ) 

_প্রথয পাঁচটি ছাঁবতে অনা সংগীত 
পরিচাল্পক নেবার পর নিজেই মিউানিক রাইটিং 
'্সারস্ভ করলেন কেন? 

£ আযাকচুয়াল সংগীত শামার প্রথম 
প্রেম; ফিলমের়ও আগে সংগীতের প্রাত 
আমার ভালোবাসা জন্মেছিল। রাঁবশঙ্কর, 
বিলায়েত খা, আ'ল আকবরের বাজনা আমার 
দরুণ ভালো লাগে । ওরা দিনকে দিন বত 
হয়ে পড়ছিলেন, ৪ নতিতা বাড়ছিল, সময় 
দিতে পারাঞ্ছলেন না, তাই আমাকেই অগত্যা 
কষ্ট করে িউীসক রাইটিং শিখতে হল। 
কাজটা খুবই কঠিম । এখন রপ্ত. করে নিয়োছি। 

-আঞকের ভারতীয় ছাব সম্পকে 
আপনার.ক মত ? 

2 ভালো কিছু লক্ষণ দেখা বাচ্ছে দক্ষিণ 
ভারতে, এট! সুঙ্থ্াকর। বাংলার অবস্থা 
খুবই খারাপ লোডশেডিং তার ওপর 
ঝাড়াত সমন॥। 


__ছোটদের ছবি হয় ন। কেন ? 
2 ছোটপের হাঝ তো শুধু ছোটদের জন্যই 
নয়। বড়দেক্সও তা ভাশে। লাগা দরকার । 
সে রকম লোক হয়ত নেই ! ছোটদের ছবিয় 
বড় গুণ হল ছোট-বড় সবার পছন্দ হওয়।। 

_আপনার ছ্াঁব বিদেশে ভালো ব্যবসা 
করে, অথ5 ভারতে করতে পারে না কেন ? 

£ পশ্চিম বাংলায় তো ভাল্রই করে। 
অন্য প্রদেশে না করার কারণ বোধহর ছাব- 
গুলোর সাবটাইটেল ছাড়াই রিলিজ হওয়া । 
সংলাপ বুঝতে না পারলে ছবির রস গ্রহণ করা 
অসম্ত। অথচ [বদেশে যখন 'য়ালঙ হয় 
ছবিতে সাবটাইটেল থাকে, সবাই বুঝতে 
পারেন ।এছাড়া তে। আর কোন কারণ দোখ 
না 

-চলচ্চিত সমালোচনার মান ক বেড়োছ? 

£ নিশ্চয়ই বেড়েছে। স্তর কঞক/তার 
ফিলম সোসাইটিদের নানা মাসিক বা 
ব্রিমাসক পান্রুকায় দারুণ 77151551079 
আলোচনা আম পাই । আমার হাব নিয়েও 
লেখা হয়। চমতকার সব লেখা। কিন্তু 
পেশনদারী সমালোচনার মান তেন উদ্ধত 
হয়নি। ছবির গল্পটাকে নিয়েই করেক 
কলম আলোচন। করেন তারা । 'সম্প'দনা 
যথাযথ, ক্যামেরার কাজ ভালে।--ইতযাদি' 
বলে সিনেমার মূল ঝ1করণটা নিয়ে আর 
দূ-পাচ লাইনও লেখা হয় না। 

এ সাংবাদিক সম্মেলনেই মসফেো থেকে 
আসা একদল বুশ চলাচ্চত্র প্রতিনিধি সত্ত/জৎ 
রায়ের হাতে তুলে দেন রুশ চলাচ্চতের ষাট 
বছরের স্মারক উপহারটি । 


88৪88888688 8 উ 
রাজনীতি ভালো লাগে 
ন|ঃ পোলাঁনসকি 


বিশেষ প্রতিনিধি 


ছোটখাট চেহারা, ভয়ানক স্মার্ট, বুদ্ধমান। 
দেখলে বয়স মনে হয় তাঁরশ-পঃতিশ, আসলে 
ছেচলিশ। সুন্দর ইংরেজি বলতে পারেন! 
লজ ফিলম স্কুলে হাতেখাড়। তার আগে 
রাকোওতে মণ্ডে আভনয় করতেন। তায়ও 
আগে যুদ্ধের সময় মা-বাবাকে হারয়ে শব- 
ঘুরের মত এর-ওর বাড়তে বয়স বেড়েছে 
গোলানসকির। যুদ্ধ শেষে ধাবা ফিরলেও, 
মা কনসেনট্রেশন ক্যামপ থেকে ফেরেনি । 

ফিলম স্কুল থেকে পাশ করে প্রথগ ছবি 
করলেন ওয়ারশতে | এনাইফ ইন দি ওয়াটার? । 
দারুণ সড়। জাগাল। তারপর সরকারী ফলম 
সংস্থার সঙ্গে মন কবাকাষি করে একবারে দেশ 
ছাড়া । ইউরোপ-আমোরকায় স্বাধীন ভাবে 


ছাঁব করে বাচ্ছেন।,. সাংবাদক সঙ্মেলনে 
নিজেই বললেন_'ক/াপট/]ীলসটিক সোসাই- 
টিতে নিঞ্জের গছন্দমত ছবি করার জনা 
প্রযোজক গাওয়। যায়, কিস্তু সমাজতাস্রক 
দেশে একবার শক্রপট্ট বাতি হলে একহারেরই 
বাতিল ।' 

£ রাজনোতিক ছি করেন না কেন ই 

রাজনীতি আহার ভালো লাগে না 
মুহর্তে মুহূর্তে নীতি বদলে » কেউ কি 
কখনও ভেবোছল চীন ত্রনা আক্রমণ 
করতে পারে, আফ্রিকার দেখে কিউবার 
সৈনা নামবে 2 কমুনসউ দেশের.বিগান থেকে 
নামবেন পেপ এসব কোন রাজনীতর 
পর্যায়ে পড়ে বলুন ই 

£ সবছালহ তে। কোন না কোন ভাবে 
য়াজনৈতজ ১ সেভাবে বলতে গেলে তামার 
সামনের এই দু ক্যামেরাটাওক্ে। রাঙ্গনীতির 


ফজল 


মের সামাজিক প্রতিক্রিয়া কি 
অন শ্বীকর করেন 2 ফিলম ক সমা্ধকে 
ধ্বংল করতে পারে? 

_না। সমাঞ্জের ওপর কোন ইনফ্লুয়েনস 
নেই সিনেখার । থাকলে এত হিংস। মারা” 
মারি কেন? তেহেরানে ইসলামী জগ 
তুলে মানুষ মারা, কঙ্গোর রক্তবন]। ভিয়েতনামে 
কয়েক লঙ্গ পোকের মৃতু, বাংলাদেশের 
শ্বাধীনত। যুদ্ধের পেছনে কোন ফিলমেক কতটুকু 
শ্রাতক্রিযা আছে? ফিলম একট। সমাঞ্জকে 
ধ্বংসের গথে ঝখনই নিয়ে যেতে পারে না। 
পারে রাজী । 

£ গল্প নশিরচনের সময় মানীদভ মাপ- 
কাঠি ক থাকে? 

কিছু গা । হল্গা ভাল-মন্দ লাগার 
য]াপারটা খুবই তক্ষপিক । হঠাংই জেগে 
যায়। অনেকটা তাগনাদের সুষ্থাদু লামার 
মত ি)ন নুন ঠিকঠিক পাকমাণে দিলেই 
প্বাদ হয়। এর কোন মাগকাঠি নেই । 
£ গোল।ডে হিয়ে অনার ছাব করবেন 


কি? 

_ইচ্ছ থাকলেও আপাতত নয় ৷ 

£ ওখানকার গরচালকরাতো। বলেন যে 
তারা স্বার্পীনভাবেই কাজ করতে পারেন, কোন 
হস্তক্ষেপ দেই । আপাঁন অন/কথ। বলছেন 
কেন? 

_গকথা না বললে যে ওয়ারশ ফি 
যাঝার প্লেন অনার চলে ঝাষে। 

হ বিদেশে কার ছাঁব আপনার ভাজে 
লাগে? 

সিটিজেন কেইন আগার মতে সর্ব 
কালের সের। ছাঁব। কারান রি.ডয় 'অং 
ম]ান আউট'ভালো লেগেছিল । ভাল লেগে- 
ছিণ বুনুয়েলের 'লস অলভিদাদস+। এখন 


গার 


ভাল ল।গে কুপ্ুক, কোপালার ক/গ , 
£ ভারতের ছাঁব সম্পর্কে (কি ধারণা ? 
ভারতের ছাব আগি প্রায় দৌখইনন 

বলতে পারি। সতগান্রৎ রায়ের ছাবই শুধু 

দেখেছি। এবার এসে 1তন-চারণে ছাবমা্ 
দেখলাম | সুতরাং মন্তব্য কয়াট। নিতাস্তই 


সুপারাফাঁসয়াল তাছাড়া হাবগুলো! 
আবম দেখছ 1শাক্ষিত বুদ্ধিমান দর্শকদের 
সঙ্গে বসে। সাধারণ দশকদের : মাঝে বসে 
ছাঁব দেখাটাই আমর: বেশি: পছন্দ। 
ঝান্তগতভাবে বলতে পারি: ভারতীয় ছার 
আমাকে তেমন ইমপ্রেল করেনি । নিশ্চয়ই 
এখানকার ছবির মান 'আর্জ্াতক মাপ- 
কাঠিতে অনেক নি?ুমানের | .. ]7 

উত্তর দিতে পারেন চটপট । প্রশ্ন শেষ 
হবার আগেই তক উত্তর এসে যার়। প্র্থু 
কর্তাকে কথার মার-পঠাচে মাত করে দিতে 
পারেন-। 

গফিলমোধসব ৮০তে রোমান গোলানসাঁফিন 
বাছাই করেকটি ছাব দেখান হল। দেঁজন! 
তান এসোছলেন ভারতে । এই তায় প্রথম 
সফর। উৎসাহীদের উৎপাঁড়নে হোটেল থেকে 
প্রায় বেরোতেই পারেনান। সারাক্ষণ দরজা 
এ'টে বসে থেকেছেন আর ইনটারাভিউ দিয়ে 
ছেন। যাঁদও সাংবাঁদকদের তিনি দুচোখে 
দৈখতে পারেন না, সাংবাদিক সম্মেলনের 
নামে গ। চুলকোয়! 


জেরার হছজতাতামাহ জমার জাাহয়েজজন 
ক্যামের! বিপ্লবের হাতিয়ার £ আলেয়া 


বিশেষ প্রতিনিধি 


পুরো নাম টমাস গুইতেক্েজ আলোয় । 
জন্ম এবং কর্ম হাভানাতেই | লেখাশড়াও। 
সশস্ু বিপ্রবের সময় লু'ঁকয়ে প্রাণ বাচানান, 
হাতে রাইফেল তুলে নিয়েছিলেন ॥ 

এখন হাতে আর সেই আগ্রেয়াস্্রটি নেই । 
বদলে জায়গা "নিয়েছে ক্যামেরা । অবশাই 
সেটি আমোরকার তোর । কিন্তু এখন সেই 
ক্যামেরা বপ্লবেরই হাতিয়ার । বুর্জোয়া সমাজ 
ও জ্ঞান যে আধানিক যন্থপাজি আবিষ্কায় 


করে সেগুলো বাবহার করার স্বাধীনতা 
প্রতেকেরই আছে ঝলে মনে করেন আলে়া। 
তায় কাছে প্রথম বিবেচনার বিষয় হলকার 
বিরুদ্ধে বাকার পক্ষে সেটি ব্যবহায় কারা 
হচ্ছে; ূ 

টমাস আলেয়া আজন্ম বিপ্রর্বী ।  বথান্ন 
শ্রাতটি শব্দ নির্বাচনে তাই বিপ্লবী চেতনার 
প্রকাশ । তিনি বললেন, আমাদের [কিউবান 
সিনেমা সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ, সমসযাকেই 
তুলে ধরে তবে কখনই প্রতি-বিপ্লবী কথা 
বলতে পারে না। 

সরকারী আইন কাদুনের সমালোচন। ? 

হা, তাও করা যায়। কোন বাধ। নেই, 
কিনতু ব্ধবংসী কোন বন্তব্য রাখ। যায় না। 
ওদেশে চলতি অর্থে কোন সেনসর প্রথ। নেই, 
কিন্তু সিনেমা বাবসা যেহেতু সরকারের মুঠোয় 
সেখানে পুরে৷ স্বাধীনতা নিয়ে অবশ)ই কাজ 
করা সম্ভব নয়। অস্তত বুর্জোয়াবাদে বিশ্বাসী 
কারও পক্ষে অসম্ভব । 

টমাস আলেয়া ছাব শুরু করেছেন কাড় 
বছর বয়মে। নেস্তর আলগেন্দ্রস এর যাঙ্গে 
যুগ পায়চাজক হয়ে ১৯৫৮ প্রথম হবি/ 
করেন। নাম “উন। কনাফউসন কোিদিনা | ১ 

গফলম নিয়ে পড়াশুনো করেছেন যোগে) 
তারপর দেশে ফিরে আবার ছাঁব ঝরা শুরু। এ 
৯৯৬৯তে হস্টার অফ রেহ্যালউশন' করার & 
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পরই তান এলেন প্রথম সারিতে । ৯৯৫৯ 
দিপ্রব সফল হল! আর তারপরই এই ছাব 
তাকে এনে দিল নান্তর্জাতিক খ্যাঁত। 
আলেয়ার কাছে বিপ্লবী ছবির সংজ্ঞ। হল 
শোষণমুন্ত সমাজে প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীর 
্ব্রক্ষাকারা ছাঁব হবে যথা বিপ্লবী ছাঁব। 


এবং সেজন/ই তার ছাঁবতে সমাক্ত বীবস্থার 


সমালেচনাও জায়গা পায়। ওর 'টুয়েনভ 
চেয়ারস' ও 'মুঃরেং দ্য বুরোক্তাট' সরকারী 
আমলাতন্ত্রের ওপর দারুণ স্যাটায়ায়। আর 
“মেমোরজ অফ আনডারডেভালাগমেনট” 
একজন কিউবান বুদ্ধিজীবীর বিপ্রবোস্তর 
মানাসক সংকটকে বিপ্লবীর দৃষ্টি দিয়ে 
দেখেছে। 

ফিলমোৎসবে টমাস আলেয়ায় সসপ্রুতিক 
ছবিটিই দেখানে। হল। নাম শীদ সায়ভাই- 
ভরস।' পাঁরচালক  বললেন_“বুজৌয়া 
ভ্যালুজকে মকার করছি এই ছবিতে ।” অথচ 
সাংবাদিক আসরে একভ্রন আতিবোদ্ধা বলে 
উঠলেন তার মনে হয়েছে 'মার্কীসজম কেই 


ছু রকম স্কিপট 


বানাই ঃ কাইনে 
88৪৪৪৪৪৪৪৪৪ ৪ ৪৪০] 
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ভারতের ছবি সম্পর্কে মজাদায় মন্তব্য 
করেছেন হীক্পটের প্রথযত পাঁরচালক ইউসুফ 
কাইনে। তান বলেছেন-'আপনাদের দেশে 
এত ভাষা, এত স্তর মিশ্রণ যে আলাদা 
করে ভারতের ছাঁব সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে 
গারাছ না। বাংল। এবং কাল্লাঁড় ছাঁব কিছু 


দেখেছি । সেটাই বাদ ভারতের ছাবির 
স্ট্যানডার্ড হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই 
আশাগ্রদ ৮ 


কাইনের অভিযোগ ছিল 'আপনাদের 
বোঁশর ভাগ ছবির সাবটাইটেল নেই কেন 2 
তান আরও জানালেম_মিশর ভারত 
থেকে শুধু আফং মার্কা ছাঁবই কেনে, যারা 
[সিরিয় ফিলম দেখতে চায় তাদের ওদেশে 
সুযোগ প্রায় নেই-ই। 
মিশরের ফিলমের বাবসা অবশ্যই পুণজজ- 
৯ বাদকোন্্রক। ছবিত্তে যারা টাকা লাগ্রি করেন 


1 তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য লাভ করা। এই 


অবস্থার মধেই কাইনে নিজের মনমত ছবি 
করতে পারছেন। সেনসর বোর্ডের লালচেখ 


১ 


টু 


সব সময় তার দিকে পড়ে আছে। ছবি 
তৈরির আগে চিতনাট; দাখিল করতে হয় 
সেই ধোডকে। 


কাইনে চুপি লেন_'অনেক 


লাক বিদ্ুপ করেছেন তিনি। মন্তব্য শুনে 
আলেয়া বললেন_“আমার বিপ্লবী "চস্তাকে 
নতুন পরীক্ষার মুখোমুখ হতে হবে মনে 
হচ্ছে 


ভারতীয় ছাঁব সম্পরকে তার ধারণা খুবই 
ফ্যাকাসে । কম ছাঁবই দেখেছেন। সত্যাং 
রায়ের কয়েকটা মাণ্ত। এবারে দেখলেন দু- 
একটা । কিন্তু মস্তব্য করার পক্ষে এই 
আঁভন্ঞতা যথেষ্ট নয় । তিন শুধু বললেন_ 
আপনাদের সঙ্গে আমাদের ছবি তোঁরর 
বোসক্যাল পার্থকটাই আসল ॥ 


কিউবায় এখনও বছরে আট-দশটায় 
বেশি হাব হয়না। অবশ)ই ছবিগুলে। 
মনে রাখার মত। নেহাং ব্যবসা করার 
জন্যতো৷ ওখানে ছাব হয়না। সামাজিক 
একটা উদ্দেশ্যও থাকে । এখন টমাস আলেয়া 
গৃকউবার দসিনেমার এক নমবর মানুষ । সবাই 
শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন । ব্যাঙ্গালোরেও 
রদ্ধা-ভালোবাস৷ কুঁড়য়ে গেলেন। 


সময়ই দুরকম 'ন্ুপউ করে রাখ । একট। 
বোর্ডকে দিই, অনাটা নিয়ে কাজ করি।' এ 
বোর্ডের বিরুদ্ধে তার আসল ক্ষোভ হল- 
'কামটির আ!শিভাগ মেমবার জানে 7 |ফলম 
কিভাবে হয়। ফিলমের অ-আ-ক-খ 
তারা বোঝেন না। সামরিক বিভাগের এক 
মেজর হয়ত বসে আছেন মাথায় । এদের দিয়ে 
কি কাজকর্ম চলে? অন্তত শিপ্পসুক্টিতো 
নয়ই 


একবায় ওখানকার সংগ্কাতি মন্ত্রীকে তান 
বলে'ছলেন "মালিটারীরা যেমন ট)ঞ্ক "নিয়ে 
ফ্রনটে যুদ্ধ করছে আমাকেও আমার ক্যামেরা 
নিয়ে আমার ফ্রন্টে আমার যুদ্ধ করার 
স্বাধীনত। দিন” 


তখন থেকেই ফাইনেকে আর ফেউ 
তেমন ঘাঁটাতে সাহস পানান। তার ছবি 
দেশে পয়সা না গেলেও বিদেশের বাজারে দর 
পায়। কাইনের সাফলা এখানেই । 

তিনি নিঞ্জেকে মনেপ্রাণে সমাজবাদী বলে 
মনে করেন। ক্যামেয়া তার হাতে সাংদ্কাতক 
ধবপ্রযের হাতিয়ার । এতবড় শ্ন্তশালী হণ- 
মাধ্যম আয নেই । কাইনে শুধু ছবি করেই 
ক্ষান্ত দন। দেশ বিদেশে £চুর ঘুরেছেন। 
সাধারণ মানুষর সঙ্গে ঘরোয়া ভাবে বসে 


ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্যন্ড। দিতে পারলে তিনি 
নাওয়া-খাওয়। ভুলে যেতে পারেন । 


বাঙ্লোরের ফিলগোৎসবে তার ছবিয় 
যেট্রোসপো্টভ হওয়ায় তিনি অবশ্যই খশ। 
এই প্রথণ ভারতে ভার ছবি ব্যাপকভাবে 
দেখানে৷ হয় । সতত রায়ূক শ্রদ্ধ। করেন। 
সুযোগ পেলে ছবিতো দেখেনই । ঝাঙ্গালোরেও 
দুখান। দেখেছেন। 

অ.রবের ছি সম্পর্কে জানতে চাইলে 
তান বললেন--আমাদের ওখানে আঁফং 
মার্কা ছাঁবর মওকা সব থেকে খোঁশ ।' বছরে 
খান তিরশেক ছাঁওর মধ্যে এখন নাক চার/ 
পাচট। রাজনৈতিক ছাঁব হচ্ছে। 


কাইনে এই মুমেনটের প্রাত খুবই 
আশাবাদী । তরুণ পারচালকরা গোভাঁ 
প্রযোজকদের জালায় এগিয়ে আসতে পারছে 
ন। বটে, কিন্তু সালাহ আবু সইফি, তেফুক 
সালাহ প্রমুখ কয়েক জনের কাজে তিনি খুবই 
সমভূষ্ট। 

সরকায়ী সাহায্য গেলে হয়ত আরও 
অমেকে আসবেন। কিন্তু সে আশ। দূর তস্ত। 
ভারতে কোন ছাব করার পারফস্পনা আছে 
কি না জিজ্ঞাসা করলে কাইনে বললেন-_'না, 
আপাতত নেই। আমি এখন আরব দেশকেই 
ভাল করে বুঝতে পাঁরনি। আরবই এখনও 
আমার মাথার ওপরে ।' 


প্রসঙ্গ গানবাজনা । 
ঠিক গানঝাজনা। বলতে যা বোঝায় তা৷ 
নয়। বাবসা বলতে যা বোঝায় সেটাও এর 
সঙ্গে যুন্ত। ফাইন আটস নিয়ে বাবসা অবাঞ্চিত 
হলেও অপারহার্য_তার গ্রমাণ কলকাতা । 
আসলে বিশ শত্রকের মাঝ/মাঝি সময় 
থেকেই, ঠিকভাবে বলতে গেলে তারও কিছু 
আগেই, আমাদের নৈতিক ভাবনা এবং 
সামাজিক দূল/বোধের ভিতটায় ফাটল ধরতে 
শুরু করে। যার ফলে ঝবহাঁরক জীবনের 
সঙ্গে লঙ্গে সাংগ্কীতক চেতনার পুরনো৷ ধান 
ধারণাও পালটাতে থাকে ধীয়ে ধীরে । এই 
পরিব্ঠিত চেহারাটা যখন ধরা পড়লে। তখন 
আমর নতুন রান্ত। ধরে অনেকট। চলে এসোছি। 
অনেক কিছুই নতুন ঠেকলে। আগাদের কাছে । 
যেগন “জেনারেশন গ্যাপ' শব্দট। [শিখলাম । 
চোখে দেখলাম, অনুভব করলাম শব্দটার 
মর্সাথ। এই জেনারেশন গঠাগ' আমাদের 
সাম।জব বোধ ও সাংক্কাতক চেতনার ওপর 
পারবর্তনের লোয়ায় নিয়ে এলে।। যাঁয় একট। 
ফল হল সাংগ্কাতক ঝাবসা। যা নিয়ে আজ 
অনেক সাংদ্কতিক মানুষ বেঁচে আছেন, তৈরি 
করছেন অনেক সাংস্াতক তরুণ-তরুণী । 
সাংঘ্কতিক বাবসা বলতে এখনে গান- 
বাজনার দুল নিয়ে বাবসার .কথাই বগছি। 
যার থেকে ধোঝ৷ যাবে ধর। যাবে কিছু ানু:ষর 
নোতিক শ্রীথীনতা। এইসব মানুষর। আমাদের 
খুবই কাছের । এদের চিত্ত) আঙগকের 
সাঙ্গীতিক পরিবেশ, আমাদের ছেলেমেয়েদের 
সঙ্গীত চা । আর সেজনোই এর৷ গানবাজনার 
গুল গড়ছেন, সঙ্গীত সম্মেলন করছেন। অন্য 
প্রদেশের ডিপলোম। কিনছেন_কত কি? 
একটু যাঁদ পিছিয়ে ঝাই--এই. ১৯৫৫-৫১৬ 
সালের কথাই ভাবি, দেখবে। কলকাতার গান- 
বাজনার পুরে ঝাগারউ)ই ছিলো অন্/রকম। 
তখন গানব1জনা হতো। গানবাজনার জনেই। 
গানবাজনা শিখতো। যাতে গাইতে বাজাতে 
পারা যায় সেজনোই । আর যারা শেখতেন 
তাক্সও জানতেন সুরটাই আসল-বেসুকে 
বেতালে মজা নেই, আনন্দ নেই। ভার এ 
দশকে যেসব শিল্পীকে আমরা পেয়েছিলাম 
নান্দনিক ভাবনায় তাদের কাছাকাছি যাওয়াযও 
ক্ষমত। অর্জন কারানি। তাদের প্রতায়বাহী 
কোন উত্তরসূরী আগ্জ আর চোখে পড়ছে না। 


_তবে কি আমর। বলব গান-বাজনার চর্চা 
কমে গেছে 2 


আদো ন। 

ঘরে ঘরে গানবাজনার রেওয়াজ । পাড়ার 
আলতে গাঁলতে গণ্ডায় গ্ডায় গানবাজনার 
ফ্কুল। প্রভাকর, বিশারদ, সুধাকর, গুণাকরের 
ছড়াছড়। 

তবে ভাভাবটা কী? সুরের জগতে এ 
নৈরাশা কেন ? 

এর উত্তর পেতে হলে যেতে হবে" অনেক 
গভীরে ॥ সে বিশ্লেষণ ঝাপক এবং বুধা। 
অতএব সে কথা থাক। আপাতত যা। 


গানের দুল নিয়ে 


রমরমিয়ে ব্যবস। 
চলছে 


অজু পাঠক 


বলাছ। 
গাঁড়য়া থেকে বেলঘারয়া, এদিকে 
বেলেঘাট। থেকে বেহালা । কলকাতার এই 


চৌহ্দটুকুর মধ্য গান বাজনার ভুলের সংখা 
প্রায় আট হাজার । 

আসলে কলক।তায় এমন কোন এলাকা 
মিলবে না যেখানে একটাও গানের দুল নেই। 
এক একটা এলাকায় তে। দু-দশ পা অস্তর 
এখানে যহু সহকারে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া 
হয়'_সাইনবোর্ড ঝুলছে । তলায় আছে 
লখনো, এলাহাবাদ অথবা চত্তীগড়ের টোপ । 

মাসটার ই 

পাড়ার দাদ। ৷ হিলি মাস কয়েক অমুক 
বাবুর কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছেন, অনুক 
ওগ্তাদের কাছে খেয়ালের তালিম নিয়েছেন, 


এাদক সেদিক দু-একট। ছুলসায় গান- 
গেয়েছেন। কিংবা ওন্তাদ অমুক সেতারীর 
নাতি-সেতার ঝাজাতে না পারলেও গান 
শেখানোয় বাধা কি ১. এরা জানে এদের গান 
শুনে কেউ টাক! দেবে না। দুতরাং গন 
শাথয়েই টাক। আদ।য় করতে হবে। পাড়ার 
মাস, বৌ।দ, 'দাদরা আছেই। তাদের 
ছেলেমেয়েদের জড়ে। করে স-র-গ-ম শুরু হয়ে 
যায়, 'ময়াঝন িহাঁরণা' শোন। যায়। 
গোড়ার দিকে একবার জমাতে পারলে আর 
চিন্ত। নেই। তারপর চুটিয়ে ঝাবন। । হাতের 
গাঞ্জা এলাহাবাদ তো৷ আছেই । 

এরা তো একটু আধটু গান-টান [শখে 
দুল চালায় । গানবাজনার ধার দিয়েই যায় না, 
কিভু গানের দুল খুলে বসে আছে--এমন 
মানুষও কম নেই, কয়েকজন মাসটার ঠিক করে 
নিলেই হল ॥ 

আসলে নামমাত্র ইনভেনটমেনটেই একট। 
স্কুল খোলা যায়। বাড়তে যাঁদ দুটে। 
হারমোনিয়াম একটা তানপুরা থাকে তাহলে 
খরচ। আরে। কম। দ্বিতীয়ত; ধান্দাবঝাঁজ 
ফাঁককাঁর যতই করুন না কেউ ছু বলবে 
না। উলটে অনেকে সমীহ করবে। সংদ্কাত- 
সম্পন্ন কুফিঝান মানুষ বলে খাতির করবে। 
ছেলেমেয়েদেয় নিয়ে আসবে গান শেখাতে । 
ব্যবসাও জমে উঠবে । 


এই ধরনের একজন সংগাঁত চুড়ামাঁণর 
ফথ। শুনুন । তো এই ভুদ্রলোকটির গান 
কখনও শুনান, আদৌ গাইতে পারেন কিনা 
জান না। কিন্তু মুখে অনবরত সংস্কৃত গ্লোক 
আর নানা রাগের বিশ্লেষণ শুনে মনে হবে 
ক্তোবড় পাঁওত! প্রচলিত রাগঝাঁগণী 
নিয়ে উনি বড় একটা ভাবেন না ওসব 
প্রাকটিস করে দেখেছেন ঠিক রাস্তায় নেই। 
তাই নিজেই রাগরাঠগণীর জন্ম দিচ্ছেন। 


ৰ 


৬ 
৪ 


শোনা গেল ইতিমধ্যে ভদ্রলোক ফাতাশটা 


পরিবর্তন ১৮] 


কানাড়ার জন্ম দিয়েছেন চেহারায় অসম্ভব 
সাঁতক। গলায় উপবীত আর রুদ্রাক্ষের মাল 
তন্ত্রমতে বিশ্বাসী তে।। কপালে সিঁদুরের 
ফৌটা। বুদ্ধের দেশ থেকে এখানেই এসে 
বুদ্ত্ব পেয়েছেন । নামের গেছনে অনেক 
উপাধী থাকলেও তাই কোনট। ব্যবহার করেন 
না_ এসবে অন/সন্তি। জীবনের প্রায় সবই 
তাগ করেছেন “কেবল সংগীত ?শিকস। দেনে 
কে লয়ে শুধু লোভ আর কাম এই দুটোই 
আজ সম্বল। তবে হীন নেক চাবিকাঠির 
মালিক ; এলাহাবাদের ডিপলোমার মূল 
এজ্জেনট ইনি; এর সদয় হাসতে খুক্তো না 
ঝরলেও প্রভাকর, প্রবীণ [ভপলোম। ঝরে । 
পশ্চিমবঙ্গে এলাহাঝাদের ফেব্রুগল ঢলে ওর 
পরামর্শে । ছাত্র-ছাত্রীরা হুড়মুড় করে পায়ে 
পড়ে সেজন্য । নানাভাবে সন্তুষ্ট করার চেস্টা 
করে। বেশি মেয়েকে শেখান না৷ । যাদের 
শেখান তাদের প্রথম তালিম হচ্ছে 'গুরুকো 
সেবা বিন। কুছ নোহ হোগ। ॥ সত্যি তো! 


উপচার এলো । কিন্তু সুরলক্ষমী এতো অপ্পে 


তে। কণ্ঠে আসে না। সঙ্গীত অনেক সাধনার 
ধন। সাপনার দ্বিতীয় স্তরের তালিম: “গহলে 
ভোগ পিছে যোগ-অউর, [বিনা ভোগ সে 
সুর নোহ 1সলে।" গুরুকে ছাত্রীদের নিবেদন 
করতেই,হয়। এই গুরুর সেবায় এবং ভাগে 
যে যে ছাত্রী সন্তুষ্ট করতে পারে তাদের ভাগ্য- 
লক্ষীও স্ভুষ্ট হয়ে ওঠেন, প্রভাকর প্রবীণের 
সাটীফকেট চলে আসে । দক্ষিণ কলকাতার 
আঁভক্গাত অগ্ুলে দামী ফাটে ইীনি বহাল 
তাঁবয়তে কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন। কেউ 
[ছু বলতে সাহস পান না। কেনন। অনেক 
অনেক সঙ্গীত সম্মেলনের কাধকরী সামাতর 
সঙ্গে যুন্ু। যুস্ত আছেন আকাশবাণীর 
আঁডিশন বোর্ডে । ইচ্ছে করলেই দু' একগ্রনকে 


পাশ কাঁরয়ে দিতে “পারেন, _কয়েকট। 
সম্মেলনের ভায়াস পাইয়ে দেওয়া এর কিছুই 
নয়। অতএব "মা বদ'। 

এর কাছ থেকে বলে নয়_এই রফম 
মাসটার মশাইদের হাত থেকে কিংৰ। এরা 
যেসব দ্কুল চালান সেখান থেকে এমন কোন 
ছেলেমেয়ে খু'জে পাবেন না যাকে শিস্পী বলা 
চলে । এদের কারবারের কনিসড প্রোভাকটের 
নাম “সঙ্গীত-অন্ঞা ) 

এই 'সংগীত-অন্দররাই” আবার নতুন স্কুল 
খুলছে । ছাত্র-ছাতী তৈরি করছে । সমস্ত 
ব্যাপারটাই কেমন যেন ফাপা। আসলে 
চলাঁত শতকের স্তর দশকটাই দাড়িয়ে ছিল 
এমনি। এক মিথ্যে প্রতিবিত্বয় ওপয়ে। 
আমাদের ব্যরহাঁরক জীবনবেধ থেকে বিদায় 
নিয়েছে শির প্রত/য় আর ভালবাসা । শিপ্পের 
নান্দীনক সৌন্দধ তার অনুভাতি বয়ঃসান্িক্ষণের 
বৃত্তের মধ্যে থিতয়ে নিব হয়ে পড়ে! 
প্রগতির চিহ্ন কীনা জানি না) তবে এটা 
আমাদের অন্দরমহলের অবক্ষয়েরই সুচনা । 
আসলে আমাদের জীবনবোধের মূলা গেছে 
কমে । তাই সামাঁজক চেতনা থেকে শোল্পিক 
সৌন্দর্যের মানবিক আবেদনটাও গেছে কমে । 
এখন সৃষ্টির আনন্দের উল্লাস নেই আছে সৃষ্ট 
প্রেক্ষাপটের ওপর বিলাসের আনন্দ । 

আর, এই সুযোগের সগ্থাবহার করছে 
কিছু ঘুণ ধরা মানুষ । গাইতে বাজাতে পারেন 
_আছে কিছু তাত্বীক কনসেপশন ( ঝা নিয়ে 
এরা জলসায় জলসায় ঘুরে বেড়ান 
সম্মলোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। কার গল। 
ঠিক সুরে বলেনি, কার পুরীয়ার ধৈবত 
মাড়োয়ার মতো৷ বলছিল । যোগীধা আর 
ভৈরোর রেখাবে এরা বিস্তর ফাঝাক দেখেন 
শিল্পীরা চিন্তাই করেন না॥ এই রকম এক 
সংগীত আচার প্রশ্নে উত্তরে বলোছলাম-ঠিক 


আছে যোগীয়া আর ভৈ'রোর রেখাবের তফাত 
গেয়ে বুঝিয়ে দিন তো৷। আনেক কসরৎ করে 
যোগীয়া আর ভৈ*য়োর রেখাব শোনালেন । 
বার বার জিজ্ঞেস করলেন, "ক? বুঝতে 
গারলেন তে ৮. লজ্জার মাথা বেয়ে ঘাড় 
কাং করেছি । কন্তু বলতে দ্বিখ। দেই ওর 
কণ্ঠে এই শ্রুতির তফাৎ কিছু পাইনি। সঙ্গীত 
প্রভাকর লঙ্গীত প্রবীণ-এর উীন একজন 
পরীক্ষক । 

এলাহাবাদের প্রয়াগ সংগীত স'মাতির 
প্রভাকর, প্রবীণ ইতগাঁদর ব্যাপা/র বেশ কিছু- 
দিন থেকেই চাপা ক্ষোভ তোঁর হয়ে আছে 
সঙ্গীত মহলে। অজস্র আভযোগ। সে 
কথায় পরে আসাছ । শিপ্পীরা এসব নিয়ে 
এনেতে চান না__অতো। সময়ও নেই, আর 
ঝামেলার থেকে দূরে থাকাই ভালো । শিল্পের 
বেসাত কয়েকজন এই বিশারদ, প্রভাকর 


প্রধীণ-এর দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে, 


পিছিয়ে এলেন। কেন না এলাহাবাদের 
দরঙ্জায় অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে দাড়িয়ে আছেন 
সঙ্গীতপ্রাজ্ঞ এজেনট। এই এজেনটের থু দিয়ে 
না গেলে তারা গুজবে কান দেন না। তারা 
তাই নিজেরাই এর িকম্প প্রাতষ্ঠান গড়ার 
ফাজে এাগয়ে এলেন। একটা নয়ঃকয়েক বছরের 
মধ তিন-ঢারটে প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিলেন ওই 
সুর-ব্যবসায়ী ভদ্রেলাকেরা । যেখান থেকে 
সঙ্গীত সুধাকর, সঙ্গীত বিভাকর, সঙ্গীত- 
গুণাকর ইতাঁদ [ডপলোমা. দেওয়া হচ্ছে । 

এদের সকলেরই গৃল লক্ষ্য এক | বছরে 
বছরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে কয়েক লাখ টাকা 
এলাহাঝাদে যাচ্ছে তার একটা [বাহত কয়।। 
এলাহাবাদে ভিপলোগ্রার বদলে এখান থেকেই 
ভিপলোগা দিয়ে টাকাটা নিজের গ্রদেশেই 
রাখা । কিন্তু তা হবে ফি করে১ ঝ্)ক্তিগত 
স্বার্থ আমাদের আগে, তারপর সমষ্টিগত 
চিন্তা । আর এসব প্রাতষ্ঠানের বোশরভাগ 
কর্ণধারই নীতিহীনতায় ভুগছেন । 

যেমন, মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক, যার 
প্রাতষ্ঠানের শাখা মালদা থেকে আসাম পথস্ত 
গাঁড়গ্নে গেছে । ভদ্রলোক বেশ জমাটি, তেমান 
চটপটে। হাস হাস মুখ । কারুকে আপন 
করতে সময় লাগে না। প্রয়োজনে বিনয়ী 
অনাথায় পাঁঙতগ্মন্য ॥ 

গানবাজনার জগতে ঘুরে বেড়ান। ওর 
এক আত্মীয় আবার র্লাসিকাল গ্রানে নাম 
করেছেন। অতএব পারাচীতর পৃীথবাঁট। 
একটু ব্যাপক ৷ এল।হ!ঝাদের এই সব অনাচায় 
[তান সহ্য করতে না পেরে একট৷ সঙ্গীত 
সমাজ খুলে ফেলেন । দৃক্ষ তর্গানাইজার । 
সঃকারিনের শিশি পকেটে নিয়ে রেরে করে 
ঘুরে বেড়াতে লাগলেন । নামী দামী শিল্পীরা 
পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোশতার আশ্বাস 
দিলেন । উদ্দেশ/ সাদ্ধীর জনয যাকে যেভ।বে 
রাখলে ওর সমাজ তাড়াতাঁড় বাড়তে পারবে 
তাকে সেই পদে বৃত করলেন। সমাঞ্জের 
সবোচ্চ পদের জন্যে ছুটে এসে পায়ে পড়লেন 


& 


এমন একগন সাধক সুরাশিপ্পীর কাছে যার 
নঃমে তামাম দেশের শিল্পীরা আজও মাথা 
নোয়ন। 

তার জীবনের শেষাঁদকে ভদ্রলোকের 
আবিভাব। অমায়িক ঝবহারে দুদিনেই [তান 
সঙ্গীতাচার্যের একান্ত শুভানুধ/ায়ী হয়ে উঠলেন । 
সর্ক্ষণ ত।র কাছে কাছে । শিল্পীর গানের 
স্টাইল বিশেষ করে তার তানের বাহার ছব্বা, 
সরগমের খৈশিষ্ট। তিনি চপে য)ওয়ার পরেও 
হারয়ে না যায় এজন] অসীম ধৈর্ষের সঙ্ে 
দিনের পর দিন সব |লথে রাখলেন মান্ত 
কিছুদিন অ।গে সেই তান সরগমের বই বাজারে 
বোরয়েছে_লেখক, ভদ্রলোক নিজেই । ওয় 
তোর ডিপলোমার অবশ্য পাঠক্রম হিসেবে ॥ 
সুর সাধক সেই শিপ্পী আজ ভাগ।স বেঁচে 
নেই! 

গান ঝাজনার জগতে এ-রকম মানুষই 
বোশ। নোকার হাল ধরে আছেন এরাই । 
ভাল মানুষ বলতে য৷ ধোঝায় সংখ্খায় তারা 
এতে। অপ্প ষে হালে পানি পান লা। 

নর ) 


1২৪ 
গানবাজনায় হ্টলগুলোর পাঁরচালনার 
ব্যাপারে একটা ধাধা ছক আছে। যেমন £ 


মাথার ওপরে পারচলক ব৷ কার্য-নির্বহক 
সামাত। যাণের কিছু করার নেই, কোনও 
দায়দায়তবও নেই। তারপর মালিক বা 
সেক্রেটার। ইনি একটু-আধটু যাঁদ গান 
বাজন। শিখে থকেন ভাহলে ইনিই প্রধান 
শিক্ষক । নাহলে সে রকম প্রবীণ বাস্তকে 
ওই পদে রাখা হয়॥ এরপর শক্ষকমণ্ডলী 
নাচ, গান, সেতার, সরোদ, গীট।র, তবলা। 
ইতগাঁদ। 

মাত-কয়েকটি দুল ছাড়া বাঁক সব গ্ুলেই 
শিক্ষক নিয়োগের ব/পায়ট। মর্জি মাঁফক। 
'প্রভাকর্” বিশারদের ছাপ থাকলেই পাড়ায় 
একটা সাইনবোড টঙ্গয়ে দেওয়া চলে। 
তারপর আমার চেনাজানা এমন বন্ধু-বান্ধব ধরে 
আনবো, যারা কোন না কোন গান বাযন্ত্র 
একটু শিখেছে । শিক্ষক হিসেবে এর 
থাকলেন_ওপরে গ্যাম “প্রভাকর প্রধান 
শিক্ষক । আর এই চেনা জানা সঙ্গীত-অভ্ঞ- 
দের ধরে আনার কারণই হচ্ছে__মাইনে ॥ 

শতকর। আটানব্রইটা গানের স্কুলে শিক্ষক 
নিয়োগ করা হয় কাঁমশনের ভিতিতে_ নির্দিষ্ট 
বেতনে নয়। কামশনের হার এক এক দুলে 
এক এক রকম। ১৫ টাকা মাইনে, তে €& 
টাকা স্কুল তহবিলে, ১০ টাকা। শিক্ষকের 


পকেটে । এট যাঁদ ফার্সট ইয়ারের মাইনে 
হয়, সেকেনড ইয়ারের লাইনে এর চেয়ে 
বোশ।  কাঁমশনের হারও বোশ। ফলে 
যার ক্লাসে যত ছাত্র-ছাত্রী তার তত আয়। 
ফলে সকলেই সচেষ্ট হয় তার ক্লাশ ভরাট 
করতে । সাধারণত এই শিক্ষকরা জানেন 
ষে তার ঝড়িতে এসে বেশি টাকায় শেখঝার 
ছেলেমেয়ে পাবেন না--আর বাড়িতে গিয়ে 
শেখাতে গেলে গড়তায় পোষাকে না । অতএব 
এটাই ভাল ৷ 

আ/বার ঝাতরুমও আছে। নামী কয়েকট। 
স্কুলে নামী এবং জনপ্রিয় শিল্পীকে শিক্ষক 
হিসেবে রাখা হয়েছে । হিসেবটা এখানেও 
কাঁমশস। স্কুলের লান্ব এতে অনেক বেশি। 
ব।নারে [শল্পীর নাম দেখেই মেয়ের। ঝুকে 
পড়ে। আ[ভভাবকর। ছুটে যান খোজ [নিতে । 
সপ্তাহে তে। একাদন ক্লাস তার ফাসট ইয়ালস 
সেকেনভ ইয়ার, থর ইয়ার এইভাবে সময় 
বেঁধে দেওয়। আছে । অথচ শিক্ষার্থার সংখ্য। 
এদের ক্লাসে এমনভাবে বেড়ে যায় যে শিক্ষকের 
অবস্থা কাহিল । সব ইয়ায়ের ক্লাসেই তিল- 
মাত জায়গা থাকে না। অনেক শগয্প এসব 
শিক্ষকরা শেষে কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ 


মী করেন, তার ক্লাস যেন আর কোন ছাত্রছাী 


না পাঠান ॥ 
এর ফলে স্কুলের ব্যবসা ফে*পে যায় এবং 


যাচ্ছেও ঠিকই। কিন্তু যারা শিখতে আসে 
অনেকেই আশাভঙ্গে খেই হারিয়ে ফেলে। 
কেননা ব্যান্তগত নজর দেওয়া তে তখন 
সেইসব শিক্ষকদের পক্ষে সন্তব হয় না। 
অনাপ্রয় শিল্পীকে ট্রেনার 1হসেবে রাখলে 
ছার-ছাতীর। বোশরভাগ ক্ষেতেই ষে আর এক 
আস্ুবধের মধে। পড়েন সেটা হল-_ এদের 
প্রোগ্রাম লেগেই থাকে, রেকাডিং থাকে, ফলম 
থাকে, শরীর একটু খারাপ মনে হলে এর। 
বেরোন না-_এ রকম নালা পারগ্িতেতে এরা 
ক্লাস নেন না। ফলে তালিম হয় কাঁদন 2 

আঁ্ডভাবকরা। তো সেটা দেখেন না ॥ তার। 
দেখেন মেয়ে শিখছে আমুকবাবুর কাছে। 
সোসাইটিতে স্টাটাস বজায় রাখতে হয়; 
বলতে হয় বালীগঞ্জের অমুক লে ॥ 

সাধারণত একটা গানেয় দ্থুলে আগ কত? 
গড়ে যাঁদ একট। ছলে ১০০ জন ছাল্রছাতী 
থাকে এবং মাইনে গড়ে ১০ টাকা হয় তাহলে 
গাড় আয় ১০০০ টাকা । যাঁদ ৭0০ টাকাও 
'বিশিন্ন খাতে খর$ হয় তাহলেও লাভ ৩০০ 
টাকা । 

কঙগকাতার একট। নাসা স্কুলের গড় মাসিক 
আয় শুনলে চক্ষুঃচ্থির হয়ে যাবে । এই ছুলের 
চারটে ব্রানচ আছে উত্তর দাঁক্ষণ আর মধ্য 
কলকাতায় । ছাণ্র-ছাত্ী সংখ প্রায় সাড়ে 
তিনহাজায়, ছেলেমেয়েদের গড় মাইনে যাদ 
১৫ টাকা করেও হয় তাহলে প্রতেঃক মাসে 
স্কুলে ছমা পড়ছে &২.$০০ টাক সব 
খরচ বাদ দিয়েও মাসে যাঁদ ৫০০০ টাকাও 
থাকে মন্দ কিঃ 


বড়লোকর্দের সোসাইটি ধরনের একট। 
স্কুলের কথা বাল । ল্যানসডাউন রোডে খুব 


আভঙ্জাত অণ্চলে এই স্কুল॥ খুব নামী 
ট্রেনার সব আছেন ॥ সাধারণ ঘরের ছেলে- 
গেয়েরা এখানে স্থান পায় না। শঙ্ষাথাঁদের 


বাহিক আড়ম্বরের সঙ্গে পাল্ল। দেয়া কঠিন। 
তায় ওপর স্কুল পারচালকার সুনজরে পড়াতে 
হলে একট। স্টাট।স তে। দরকারই 1--এ স্কুলের 
আড়ম্বরও বেশি! এখানে এয়ারকনাডশনভ 
সাউনডপ্রযফ রেকার্ডং রুম আছে । যেখানে 
স্ারওফোনিক সিসটেমে খান রেকর্ড করে 
লাইবোরতে জমা থাকে । অনেক বড় বড় 
গাইয়ে বাঁজয়ের গানবাজন। এভাবে এখানে 
ধর। আছে। ছাত্রছাত্রীদের এসব রেকর্ড মাঝে 
মাঝে বাজিয়ে শোনানে। হয় । ভালো৷ রেওয়া্ষ 
কমতে পারলে সেরকম ছালাতের 
স্টাইপেনড দেওয়া হয়। সব থেকে বড় ঝথা 
কাত প্রবীণ একজন শিপ্পীঁকে (অবশ।ই এট। 
পারচালিকার ইচ্ছামাফিক ) প্রতিবছর প্রায় 
হাজার এগারোট।কা নগদ পুরষ্কার দেওয়। হয় 
তার প্রাতভার স্বীকাতি হিসেবে । 

এ স্কুলের সব ঝঃপাকট। কেমন যেন চোখ 
ধধানো।। অথচ শোনা যায় এই স্কোর 
যাবতীয় পরিকষ্পন৷ একছান ধনী শিল্প- 
যাসিক পুরুষের ॥ তাকে যেভাবেই হোক 
বুঝিয়ে সুঝিয়ে পারিঠালিক। ভদ্রমহিলা বেশ 
মোট। অঙ্কের আর্থ ছল ফানডের জনয পেয়ে 
যান। শিল্পরিক পুরুষটি আজ বেঁচে নেই । 
তাই সঠিক তথয কেউ জানেনা । তবে অথ 
সাচ্ছলে।র দিক থেকে সদেযজাত এই স্কুলটি 
অনেককেই টেজ। দিয়েছ । 

দ্রেনাক্স ছাড়াও ওসব ফুলে বেতনভুক 
বিভিন্ন পদের বর্মচারী আছে_আছে বেয়ারা, 
দারোয়ান, গাঁড়র ড্রাইভার । বছরে গুজে? 
বোনাসও এদের বয়াদ্দ ॥ 

কোন ব্যাপারই হেয় করছিনা। কেননা 
এর। যা করছেন সবই সঙ্গীতের জন্য । কিন্তু 
কোনটাই কানে লাগছে না। গান বাঞজন। বাদ 
দিয়ে বাঁক সব হচ্ছে । আদর্শ বলতে এদের 
কিছু নেই_কিস্তু আদর্শের বড় বড় বুল 
আছে । 

এমান আদর্শবান সঙ্গীতপ্র/ণ আয় এফজন 
মানুষের কথ। ন। বলে পারছি না। 

__ ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের জনে নিবেদিত- 


টু চি 3/ 


সর্বভারতীয় 
সঙ্গীত ও সংস্কৃতি 


বীয় সঙ্গীত 
পরিষদ 
(পাশ্চমবঙগ ) 


প্রাচীন কলাকেন্দ্র 
চেলীগভ ) 


্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি 
€(এলাহাবাদ ) 


ভারতীয় সঙ্গীত 


বিদ্যাবিহার 
(কলকাত। ) 


ও গবকৃত শ্বরের 
পারচয় 


স্বর শু'নয়। রাগ (চনিষ:র 
ক্ষমতা এবং শুদ্ধ বিকৃত 
দ্থুরের পাথক্য 


শুদ্ধ/পচ বিকৃত সবরের 
পার5য় ও অভ্যাস 


সাত শুদ্ধ ও পাচ বিকৃত 
দ্বরের পার» 


ভাতখণ্ডে,  অেরনাথ 
চক্রব্তী ও রাধিকাগুসাদ 
গোস্থামী। 


আশাবরী, ভৈরব, কাফী, 
খানে, ভৈরবী, বেহাগ, 
ইমন 


।আলাইয়া বিলাবল, ইমন, খাস্বাজ, 
কাফি, বেহাগ, ভৈরব, ভূপালী । 


[িলাবল, ইন, ভূগালী, 
থাস্থাভ্র, ভৈরব, বেহাগ, 
আশাবরী । 


?বলাবল, ভুপাজ্পী, ইমন, 
খাস্থাজ, কংফী, 


গিলাবল, ভূপালী, ইমন, 
ভৈরব, খাস্বাজ, কাকী । 


ধূপদ ও 


ভাটিয়ারা, বিনাসখ্াান 
টোড়িযোগ, শ্যাগ। 
মারু ব্হাগ, আভোগী, 
চন্দ্রকোষ, শুদ্ধ সারং, 
*্অঠাহর 1] ও 
কলাবতী ৷ 


খেয়াল 
শ্যামকল|াণ, মঃরু বেহাগ, নন্দ, 
দেবার বলাবল, ইমান |বঙ্গাবল, 
মলুয। কেদার।, বেহগড়া, খাস্ক।বতী, 
নারায়ণী, গোরখ কল্যাণ, আঁহর 
ভিরো,  মেঘমল্লার, - জৈতান্্রী, 
গুরীয়াকলযাণ, ভাটিয়ার, শুদ্ধসারং, 
মিঞ্াকী সারং, সৃহা, নাকী 
কানাড়া, কাফা কানাড়া, কৌশক 
কানাড়া, আভোগী, সুর মল্লার, 
রামদাগী মল্লার,  দেবগাঙ্ধার, 
যোগকোষ, ব্লাসখাঁন টোড়ি, 


রাগ 
চন্দ্রকোষ, মধুবস্তী, গুর্জরী টোড়ি ॥ 


প্রাণ এই ভদ্রলোকটি বিরাট পারকপ্পনা নিয়ে বেশ ক্রমাটি বাবসা বলেই বোধহয় । ওপরের 
কাজে লাগলেন । বেশ কিছু'দন অ:গে উদাহরণগুলে। কোনও কাণ্পানক কথা নয়। 
সে উদ্দেশে; ঢাকুরিয়ার কাছে এক টুকরো, গানের গ্কুপগুলোর শতকরা আশিভাগ চালায় 
জাঁগও জোগাড় করলেন ॥ ওপর মহলের সঙ্গে এধরনের শিল্প-রস্করা। গ্রস্ত থকতে 
তখন ওর কিছু যোগাযোগ ছিলো । সেই পারে এইসব দ্কুল থেকে তবে কি ছেলেমেয়েরা 
সুযাদে সরকারের কাছ থেকে মোটা অগ্ষের কিছুই শেখে ন। 


সুহা, সুদ্রাহী, কাফি শববলাসখান 
কানাড়া, মধুবন্ত সারং, মারুবেহাগ, 
কিশঝউ, পাহাড়ী, ঝ, শ্যাম! 
যোগ্রকোষ, শিবরঞগুনী, | শুদ্ধসা। ভৈরো, 
নটমল্লার, জয়ন্ত মল্লার, | আহির তরো, পরবারী 
শিবমত ভৈরো, বঙ্গাল | কানাড়া, কৌশিক 
রো, নট বেহাগ্র, | কানাড়া, মেঘনার ও 
লালত। গৌরী, দেক | সুরদাসী মল্লার। 
গান্ধার, ঠাদনী কেদারা, 

কুকুড, সরফর্দা, রেঝ। ও. 

ছয়ে কল॥াণ। 


আভোগী,নায়কী কাণড়।, 
দেবাগাঁর বিলাবল, নট 
ভৈরব, অধুবন্তী, পুরা 
কল্যাণ, কৌেক ক। 
গুহা,মেঘমপ্রার, রামজ। 
মল্লার, জয়েৎ, নায়ায়ণী, 
হংসাকংকীনি, ভুপাজ 
টোড়ী ও গাহানী । 


সঙ্গীত-রত্রাকর সঙ্গীত-প্রবর সঙ্গীত-য় 


গাইতে/বাজাতে পারে না) এবং সেইদব 
রাগের বিলম্বিত-দুত বন্দেজ, কিন্তু সরগরম 
কিছু বাধা ভান ॥ 

তুর্থত ; ধুপদ, খেরাল, টগ্ধা গুংরী, ভজন, 
কীর্তন, রবীন্দ্রসঙ্গীত, বাউল, ভাটিয়াজি, 
প্রাচীন বাং গান, রাগগ্রধান ইতগাঁদ গানের 


টাক। আদায় করলেন । বেশ জণাকয়ে সু হ্যা শেখে ॥ যেমন ই যত শাখা-প্রশ্খ-উপশ।খা তার সব কিই 
শুরু হল। কিনতু ভদ্রলোকের বাধ বাম। প্রথমত ; সুর, লয়, ছন্দ, তাল, রাগ, বছর কয়েকের মধ্যে দ্লুলগুলো৷ তালিম দেওয়া 
বাঘের ঘরে ঘোথের বাসা । স্কুল স্টাফরাই ইতাঁদর ওপপাত্তক ব্যখ্)। কোনটাকে [ক হয়। ফলে এখান থেকে পাশ করা 
তার পেছনে কাঠি নাড়লেন। সরকারী অত বলে। কোন রাগের বাকড় কিঃ কোন- ছেলেমেয়েরা একট। হারমোনিয়াম নিয়ে যত 


রকমের গান গেয়ে যাবে তা আপাঁন-আঁম 
পারব না? তখন মানতেই হবে আমরা 
কিছুই জানিনা-_কিছু [শাখান-_ বোকা 


রাগের বাদী সমবাদী ি ?-ইত্যাঁদ। সাত্য 
কথা বলতে কি শিস্পের জন্যেই যার শিল্পী 
অর্থাৎ পুরে। গাইয়ে বঝাঁজিয়ে অনেকেই এই 
তাত্ৃক প্রশ্মের উত্তর দিতে পারবে না॥ 
দ্বিতীয় ; বিভন্ন ওদ্তাদের জীবনী, 
ঘরানা, তার শাখাপ্রশাখা ॥ এই ধরনের জ্ঞানও 


টাকার কোন হিসেব মিললে। না।_ তার 
সরকারকে জানালেন_ আদালত তাবধি 
ব্যাপারট। গড়ালে। । িটমাট এখনও হয়ান । 
তবে ভদ্রলোককে স্কুলের মায়। কাটাতে 
হয়েছে। 

মোদ্দা কথা যেট। আগেই বলেছি, ফাইন 


২০ 


সরিবত 


আর্টস নিয়ে ব্যবপা-_বিশেষত গ'নবাজলা 
নিয়ে-আমাদের মাটিতে যা আগে ভাবা 
“মত না: এখন সেটা অনেকেরই কান। এবং 


এইনব ঞুলের ছেলেমেয়েদের কম নয় । 
তৃতীয়ত ; কয়েক বছরের মধ্যে এরা 
অনেক রাগ জেনে ফেলে (যদিও কোনটাই 


0৩) 
তুলনাম্লক একটা ছাব তুলে দিচ্ছি 
এই বিভিন্ন পরীক্ষার মিলেঝস । শুধু 
ব্লাসকাল গানের প্রথম বর্ষ আর শেষ বর্ষ এই 
দুটোরই ছক 'দাঁচ্ছ। এতে বোঝ] যাবে 
বছর কয়েকের মধে। এক একজন সঙ্গীতের 


দিকপাল কেমন করে হচ্ছে। কত রাগ 
শেখ। হচ্ছে। 
ওপাতার ছকটা। ফাস্ট এবং ফাইনাল 


ভিপলোগার শুধু ব্লাসিকাল গানের । এট। 
কেবলগাত প্রাকটিকাল।  থিওারাটকাপের 
ব্যাপার আলাদা । সেটা আর [লৎলাম না। 

এইটুকু অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে 
একট। [িপলোমাধারী ছেলে-মেয়ের রাগর্পের 
পারাচাত কত ব্যাপক ।--এই পরীক্ষার এটাই 
সবচেয়ে লাভ। 


এইসব পরীক্ষার পরীক্ষকরা পরাঁঞ্ষা। গ্রহণের জন্যে ফি পেয়ে থাফেন। 


গ্রতিষ্ঠনের ফ-এক এক রকম । 


পরাঞ্ষা্ার 
সংখা। ও রেট 
&০ জন/ 
৩ টাকা 
৫০ জন/ 
59 টাকা 
৪০ জন/ 
৩০ টাকা 
১ জন/ 
১৯ টাঃও ২ টাকা 
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গ্য়াগ সঙ্গীত সাঁমাত 
ধাচীন কলা কেন্দ্র 
বর্গীয় সঙ্গীত পারিষদ 


ভারতীয় সঙ্গীত 


তবে এই পরীক্ষকরা সব সময়ে সব 
বিষয়ে যে পারদর্শী অর্থাৎ অলরাউনডার হবেন 
তেমন ফোন মাথার দিবি। নেই। ঘে কোন 
একটা বিষয়ে কিছু জ্ঞান থাকলেও হবে । 

কয়েক বছর আগের ফণা বলাঁছ। 
এলাহাবাদ থেকে একজন পরীক্ষক এলেন 
প্রভাকর আর প্রবীণের ফাইনাল পরাক্ষা 
নিতে। তান নি্দে খেয়ালের লোক। 
কিন্তু হেড আঁফস তাকে পাঠিঃয়ছে নাচ-গান, 
বাজনা সবেরই পরীক্ষা নিতে । এটাই নাকি 
প্রয়গের নিয়ম । যাহোক, কথক নাচের 
দিন ভদ্রলোক [ফিসফিস করে বগলেন, "দাদা 


নাচের তো বু বুঝিন।। কোনটা পরণ, 
ফোনটা টুকরা, কোনটা তকার । ঠিক হচ্ছে 
কিনা ?ক করে বুঝব বনুন১ তা আপানি 


যাঁদ একটু বুঁঝয়ে দেন, কি বলে দেন সে 
অনুযায়ী নমবর দিয়ে যাব ।' বুঝুন অবস্থাট।। 
ভদ্রলোক নেহাং সোজা মানুষ তাই হ্বীকার 
হারলেন । আবার এমন লোকও আসেন 
বান গোড়া থেকেই ভাব দেখান শব্দম, পদম, 
তিক্সানা থেকে ঝারণ, টুকরা আবার চৌতাল, 
বরহ্মতাল থেকে রবীন্দ্রনাথের টপ্পা কি কীর্তন 
আগের গান কিংবা নবপণ্টের ওপর গান সবই 
উন বোঝেন । 

অথচ দেখ) গেল আসলে উন কোনটাই 
বোঝেন না। রবীন্দ্রসঙ্গীত তে৷ নয়ই। ওর 


প্রতাদনের 


ডি-এ 


১৫ টকা 
১০ টাকা 
১০ টাকা ও 


১২ টাকা 
৮ টকা 


ঝাছে “আমার মাললকাবনে' আর "চর দিবস 
নবনাধুরী” একই অঙ্গের বলে বিবেচিত। 
তান রবীন্দ্র সঙ্গীতের পরীক্ষাও নিলেন । 
ৃতরান্ত সিদ্ধান্তের কলম তার হাতে । যার 
গান ভালে! লাগবে অথবা মনে হবে ভালে! 
তার ভাগ পুপন_প্রবীণ' ঝা 'ভাঙ্কর” তার 
ললাটে ঝুলবে ! 

পারশেষে একট। জিজ্ঞাসা__যার) গানের 
দুল করে মাসে হাজার হাজার টাকা উপার্জন 
করেছেন এবং ডিপলোমা দেওয়ার নামে বছরে 
আড়াই থেকে তিন লাখ টাক। উত্তর প্রদেশে 
চলে যাচ্ছে আগদের সরকার এর থেকে 
কতটা লান্তঝান হন; কোনরকম কর এই 
টকা থেকে সরকার পায় না। পুরে ট/কাটাই 
আমাদের কাছ থেকে চলে* যাচ্ছে । মজা। 
হচ্ছে থোফ টাকাট। একবারে যাচ্ছে না। 


এক একটি 
যাতায়াত খরচ আনুষ্লিক খর 
পাচা সেফেনড ক্লাস 
টিকিটের দাম 
চারটে সেকেনড ক্লাস বিল অনুযায়ী 
টিকিটের দাম 
দুটি সেকেনড ক্লাস এ 
টিকিটের দাম 
বিল অনুযায়ী 
বািভন্ন জায়গা থেকে পাঠান! টাকাট। 
প্রয়াগের ফোষাগারে জমা হচ্ছে। এতে 
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বলতে দেই এই এলাহাবাদ বা লখনৌতে 
কলকাতার কোন শিল্পী এখনও হোগা সমাদর 
পায় না। বাঙালী শিল্পীদের যোগ মধাদ। 
দিতে তার আজও কুষ্ঠিত। অথচ এই 
পশ্চিমবঙ্গ থেকেই কয়েক লাখ টাকা ওখানে 
চলে যাচ্ছে এবং ভারতের আর কোনও প্রদেশ 
থেকে এতে। টাকা এরা পায়না । পাঁ্চমবঙ্গ 
ওদের বিরাট পকেট । পাশ্চমবঙ্গ থেকে টাক। 
বন্ধ হয়ে গেলে প্রয়াগের অনেক কাজক্ই 
নাকি অচল হয়ে যাবে । যে কারণে অস্তত 
এখানকার আয় ঠিক রাখতে ওর] সচেষ্ট । 

এটাও বেমন একাদিকের পার তেমন 
আমাদের এখানে যে কয়টি ?িপলোম। কেন্দ্র 
হয়েছে তারাও যে মোটাগুটি আয় করেন সেট 
ফোনও ভালো কাছে লাগে না। সবটাই 
মানিকের ভবিষাতের নিজন্ব পারিকপ্পনার 
খাতে থাকে । 


0৪) 

এ ঝাপারে কয়েকটা গাঁরকল্পনা। ভেবে 
দেখা যেতে পারে হ 

প্রথমত, সরকারী তরফের উদেছগ বা 
সরকারকে এ ঝাপারে সঙ্জাগ করে দিতে 
হবে। এলাহাঝদ, লখনে ও চণ্ডীগড়কে যে 
টাকা আমরা 1দাঁচ্ছ তার তস্তত এবা-তৃতীয়াংশ 
এখানে জম। রাথতে হবে। টাকাট। জমা 
থাকবে সরকারী হেফাজতে-_সঙ্গীতের জন; । 

দ্বিতীয়ত ; কলকাতার নামকরা বড় ঝড় 
ছুলগুলে। থেকেও কিছু টাকা বছরে সরকারী 
তহাবিলে জগা পড়া উিত-যা। গড়েন। । 
প্রথমে এর জন্য সাংগ্কীতক জগতের দু- 
একজনকে নিয়ে একট। কমিটি করে বলে 
দেওয়। দরকার-প্রথম দু' বছর এয়া 'বাঁভন্ন, 
প্রাতষ্ঠান থেকে টাকা সংগ্রহ করে সরকারী 
তহাথলে জমা। দেবেন--এবং কলকাতার বড় 
বড় সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের আয় ঝায়ের একট। 
হিসেব দাখিল করবেন। তারপর সরকার 
প্রতোকট। প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশের ফিছু অংশ 
নিজের কোষাগারে রাখবেন। 

তৃতীয়ত; এখানকার যেসব ধেন্দ্ 
িপলে।ম। দেওয়ার জন সয়কারী অনুমোদন 
পেয়েছে তার। তাদর লভ্যাংশের অন্তত এক- 
চতুর্থাংশ সরকারী তহবিলে জম। রাখবে । 

চতুর্থত; সরকারী এবং বে-সরকারী 
যৌথ প্রয়াসে মিলিত ভাবে এ সগ্চিত টাক। 
দিয়ে গ্রানিট কিছু ঝরা যেতে পারে কিনা 
ভেবে দেখবে । এট। অবশ্যি পরে আলোচ। 
বিস্তারত ভাবে। 

আগে প্রথম ব্যাপারগুলে। যাঁদ কার্যকর 
করা যায় তবেই নাঃ 

কিন্তু বথা হচ্ছে এসব নিয়ে ভাববে কে ? 

আর সরকাধাঁ, বে-সরকারী যে তরফেই 
কাজ করার জন্যে লোক নিযুস্ত হোক ন। কেন 
কয়েক মাস পরে তাদের পেছনে আধার 
তদন্ত কাঁমটি বসাতে না হয় যেন। 

এই ব্যাপারটা অবশা সময়-সনাপেক্ষ । 

তবে এই মুহূর্তে একট। কাজ কর। যেতে 
পারে। সেটা হচ্ছেঃ বড় বড় গানের 
স্কুলগুলো থেকে যৌথ কমিটি করে বাংলার 
প্রয়াত স্বরণীয় [শল্পীদের নামে কিশোয় 
শ্রতিভাদের বৃত্ত, একটা ভালো৷ রিসারচ 
সেনটার, কেবলগান্র ক্ল/াসকাল গান-বাজনায় 
জন্যে একটা ভালো প্রেক্ষাগৃহ করা যেতে 
পারে। এর কোনটিই এখানে, নেই, এগুলিয় 
দরকার খুবই । তাছাড়৷ এই কাঁগাঁটি আরো 
কিছু কাজ করতে পারে। যেমন £ স্মরণীয় 
সুরাশপ্পীদের নামে সরণী, শহরের বিশেষ 
কয়েকটি জায়গায় এসব শিল্পীদের মৃর্ভ 
স্থাপন ইত্যাদি । রিং 

গান শিখিয়ে আর ডিপলোম। বিব্লী করে৷ 
গানের দলগুলো হাজার হাজার টাক। মুনাফা 
লুটছে । সেটাকার সামান্য অংশ দিয়ে ব 
সাভাকায়ের একট মহৎ এবং দায়ী কাজ কি 2 
করা যায়না? ০ ৮ 

আলে।কচিত্র ৪ দীপক ভট্টাচার্য 


রর 


পরিবর্তন ২২ টস ১১ 


মেষ £ শরীর ভাল-মন্দ সিশিরে চলবে ॥ 
সামান্য কাটা-ছেঁড়া উপেক্ষা করবেন না। 
নানাভাবে সঞ্চয়ের সুযোগ আসবে । 
আয়বা্ধির কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্ুত 


নেই। কর্মস্থলে অহেতুক কোন- বিষয়ে 
জাঁড়য়ে পড়া ঠিক হবে না মেয়েদের 
করগ্ুলে সম্মানহানির আশংকা । পারি- 


বারিক ঝ]াপারে দাঁথ দিনের কোন প্রচেষ্টা 
সার্ক হবে। আত্মীয়স্বজনেরা কোন 
বিষয়ে এক হাত নেবার চেষ্টা করবে ॥ 
আবঝাহতদের বিবাহ বাপরে নতুন 


কোন ঝামেলা । ব্যবসায়ীদের আক 
ব্যাপারে দুশ্চিন্তা চলবে । এই লগ্মের 
জাতক-জাতিফার কৃতকর্মের জন! 
অনুতাপ । 

বৃষ £ শারীরিক অবস্থা মানাসক অশাান্তর 
কারণ হবে। বুকের কোন পাঁড়। থেকে 
সাবধান । খুব একট। সপ্চয় আশা কর৷ 


যায় না, তবে আয়বৃদ্ধর সপ্তাবন। ক্রমশঃ 
উজ্জল । কর্মক্ষেত্রে নভ উদ্দেগে ঝ্থতা । 
মেয়েদের কমস্থলে নতুন কোন উৎপাত 
দেখ। দিতে পারে ।  সম্ত'নদের স্বাচ্ছের 
আবনাতি। সুমী/ভ্রীর মধে। অহেতৃক 
মনাস্তর।  প্রতিযোগতামূলক কাজে 
সাফল্যে দৌর। ব্যবসায়ীদের আবর্থক 
বাগার শুভ । এই 'লগ্মের জ।তক- 
জাতিকার ছোটখাটে। লাভ । 

মিথুন £ হঠাৎ শারীরক অবস্থার অবনাত 
হতে পারে। অশ্বল ক অজীর্ণ দীর্ঘস্থায়ী 
হবার আশংকা । সণয়-ব্য্ ঘুরে ঘুরে 
চলবে । বমদ্থলে কৃতকমের জন। অনুত।প, 
ভুল বোঝাবাঝ। আঁথক গ্রচেষ্টায় 
সাফল্য । মেয়েদের কমলে কারও 
গনুগ্রহভাজন হখার চেষ্ট। বার্থ হবে। 
পা1রঝারক ক্ষেত্রে আর্থিক বিষয়ে মনো- 
মলিন । . জমি-জগা বা গৃহাদ ব্রয়- 
বিক্রয়ে ঝুণক নেওয়৷ ঠিক হবে না। দ্র 
রন্তপাতঞ্জনিত গাঁড়। বাবসায়াদের 
ক্ষতির আশংক।। এই লগ্মের জাতক 
জাতিকার আর্থিক বপার শুভ । 

কর্কট £' পক্ষের মাঝামাঝ সময় থেকে 
সথাস্থোর ক্লামক উন্নতি । সপ্চয়ের গাঁরমাণ 
বাড়তে পারে । মেয়েদের কর্মস্থলে নতুন 
উদ্যোগে ব্থতা। প্াারঝারক ক্ষেত্র 


ভাই-বোনেদের দ্বারা অশাস্ত। আব- 
বাহতদের নতুন যোগাযোগ ফলপ্রসূ 


হওয়া মুশীকল। মেয়েদের কোন ব্যাপারে 
আশাভঙ্গ । আত্মীয়-স্বজনের সংগে কোন 
বিষয়ে গোপনীয়তা রঞ্ষ। করা সমীচীন । 
ঝাবপায়ীদেয় নতুন ঝুশক সম্পর্কে 
সাবধান। এই লগ্মের জাতক-জ্াতিকার 
ছোটখাটে। ভ্রমণ | 


সিংহ £ স্বাস্থ্য আশানুরূপ চলবে না । সামানা 


৯ 4 
ফেবরুয়ারি ১৬ থেকে ২৯ 

ধরনের অসুস্থতা! লেগে থাকবে। বায়ের 

চাপ সঞ্চয়কে ক্ষীণ করবে। কর্মস্থলে 


স্থিতাবদ্থ৷ চললেও কোন বিষয়ে দু্ন্তা 

মেয়েদের কর্মগ্ছলে নিজ ব্যাপারে 
সমালোচিত হবার আশংকা ৷ পা1রঝাঁরক 
ক্ষেত্রে নানা বিষয়ে ঝঞ্চাট চলতে পারে । 
বন্ধদের কারও ওপর আস্থা হারাবার 
সপ্তবনা। মেয়েদের [বিবাহ ব্যপারে 
বিলম্ব ; যোগাযোগ ভেঙে যেত্তে পারে। 
ম্বাসী/গ্তীর ভুল বোঝাবুঝি ৷ বাবসায়ীদের 
মন্দা । এই লগ্মের জাতক-জাতকার 
নৈরাশ্র্য। 

কন্য। ১ রক্কপাত ব৷ আঘাত বিব্রত করতে 
পারে। ধনডাব শুভ; সগয়ের ভাল 
ইংাগত। কর্মে পাঁরবর্তনের সভভাবন। । 
মেয়েদের কর্মদ্থলে কোন ব্যাপারে শ্রম 
সর্থক হবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে হিতৈষী 
কোন বন্ধুর নিক্রিয়ত। নৈরাশয তানবে। 
প্রেম-প্রণয় ঝাপারে সম্মানহানি ॥ জাঁম- 
জমা বা গৃহ/ঝাঁড়ি সম্পার্কত মামল। 
দার্ঘদ্থায়ী হবে। শ্বামী/স্্রীর যৌথ কোন 
প্রচেষ্টায় সাফল্য । বাবসায়ীদের আর্থক 
ব্যাপার শৃভ। এই লগ্মের জাতক- 
জাতিকার কর্মে [বলম্বে সাফল্য । 

তুলা ঃ সামান); অসুস্থত। বিব্রত করতে 
পারে। ফৌড়া, ব্রণ ইত/দি মারাত্মক হয়ে 
দাড়াতে পায়ে । ধনভাব শুভ; সগয়ের 
প্রবল যোগ থাকলেও সঞ্চয় হবে সামান) ॥ 
কমন্থছলে নতুন কোন চিন্তাধার। দ্বীকীত 
পাবে । উল্লেখযোগ্য আয়নদ্ধ হলেও 
ঝঞ্চাট ঝামেল| থাকবে | মেয়েদের, কর্ম- 
চ্ছলে সামান্য কোন বিষয় জটিলতা সৃষ্টি 
করবে। সন্তানদের স্বাস্থাহানির আশংকা । 
মামলা/মোকদ্দমার ব্যাপারে অন্যের 
পরামর্শ সুখের হবে না। বাবসায়ীদের 
নতুন উদ্দ্োগে বাধ।। এই লগ্মের জাতক- 
জাতকার নিজ অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ॥ 


বৃশ্চিক £ স্বাস্থ ভাল চলবে। পুরনো 
রোগের সহজ নিরাময় । অকরেশে আয় 
বৃদ্ধ ; ফলে উপযুক্ত স্চয়। বর্সক্ষেত্ে 


প্রাতবন্ধকত। সত্বেও নিজ প্রভাব অটুট 
থাকব । পুরনো শন্তুতার অবসান ; 
জাম-জম। গৃহ দ ব্রয়/বিক্লয়ের সন্ভাবন।। 
বিবাহ ব/পারে আবিবাহিতদের নতুন 
ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। স্থাসী/ 
স্ত্রীর ভুল বোঝাবুঝির অবসান । ব্ঃব- 
সায়ীদের নতুন বিনিয়োগে ঝুশক না 
নেওয়াই উচিত। এই লগ্মের জাতক- 


জাতকার কর্মের নতুন যোগাযোগ । 

ধনু হ স্বাস্থ্য সম্পকে শুভাশৃভ মিশ্র ফল। 
ধন সণ্যয়ে বাধা ; মোটামুটি সারা পক্ষ 
ধরেই ব্যয়ের চাপ চলবে। কর্মস্থলে 
প্রতিকূল পাঁরবেশ দীর্ঘগ্থায়ী হতে পারে। 
নানা বাধা বিপান্তর মধ্য দিয়ে সামান্য 
আয়বৃদ্ধ। মেয়েদের কর্মগ্ছলে তুচ্ছ 
কোন বিষয়ে কারও সঙ্গে মতান্তর, ৷ প্রেম- 
প্রণয় ব্াঃপারে মেয়েদের সাবধানতা একাস্ত 
প্রয়োজন । প্রতিযোগিতামূলক কাজে 
তানের সহায়তা না নেওয়াই ভাগ । 
ব্যবসায়ীদের সময় অশুভ; ছোটখাটো 
সমসা। জটিলতার সৃষ্টি করবে, এই 


লগ্ের জাতক জাতিকার আধ্যাত্মিক 
উন্নতি । 
মকর৮'ঃ কান-গল।-নাক সংকান্ত কোন রোগ 


দুত বিপাকে ফেলতে পারে । সণয়ের 
চেষ্ট। বৃথা । ব্যয়ের চাপ পক্ষের মাঝা- 
মাঝ বুদ্ধ পেতে পারে । কর্মস্থলে ধৈৈ 
একান্ত আবশ/ক। নতুন কোন যোগা- 
যোগ ভেবেচিস্তে গ্রহণ করলে হ]ভের 


হবে।  আয়বীদ্ধর পথে বাধা এবং 
ঝগ্াট । মেয়েদের কর্মগ্ছলে আপাতত 
স্থিতাবস্থ। চলবে । গ্ী সন্তানদের 


কোন কাজ মানাসক শান্তি ভংগ করবে। 
বাবসায়ীদের নতুন ঝামেলায় বিব্রত হতে 


হবে। এই লগ্মের জাতক-জাতিকার 
কমে অসাফল)। 
কুত্তঃ স্বাস্থ্য দুশ্চিন্তার কারণ হবে। ধনভাব 


পূর্বাপেক্ষা ভাল; অতএব অল্পদ্ল্প 
সপ্যয়। কর্মস্থলে উল্লেখযেগ্য কিছুই 
আপাতত আশ। কর। যায় না । প্মারবারিক 
ব্যাপারে বন্ধুদের পরামর্শ গ্রহণ না৷ করাই 


ভাল । আবিবাহিতদের বিবাহ বিষয় 
যোগাযোগে নতুন বাধা । কোন প্রচেষ্টায় 
নিজের উদেগে সাফল! |  বঝাবসায়ীদের 


আকস্মিক কোন ঝামেলা বিরাট ক্ষাত 
করতে পারে । 

মীন £ আমান অসুদ্ছত। সামায়ক বিব্রত 
করতে পারে । ধনবান অশুভ ; ঝ্য়ের 
মাতা পক্ষ জুড়েই বৌশ হবে। কর্মস্থলে 
পরিবর্তনের ইংগিত । আশানুরূপ আয় 
বৃদ্ধ বর্তমানে আশা করা যায় না। 
মেয়েদের কর্মস্থলে উটকো। ঝামেলা বিরত 
করতে পারে।  স্ত্রী/সন্তানদের স্বাস্থা 
উদ্বেগের কারণ হবে। মেয়েদের কোন 
ঈপ্সপত বন্ুলাভে বাধা। বন্ধু/ভাই- 
বোনদের সংগে সম্পর্ক চিড় থেতে পারে । 
দূর পাল্লার ভ্রমণ হতে পারে। ব্যব- 
সায়ীদের মন্দা । এই লগ্মের জাতক- 
জাতিকার অহেতুক বিড়ম্বনা । 


শ্রী 


মনে আছে কি, ছোটবেলায় যখন দাতের যন্ত্রনা হ'ত, 
তখন ঠাকুমা লবঙ্গের তেল লাগিয়ে কেমন তা সারিয়ে তুলতেন? 
আপনার দীতের ডাক্তার আজও তা ব্যবহার করেন! 


লবঙ্গের তেল মিশ্রিত নতুন প্রমিস টুথপে 


০ 
দাতের ক্ষয় মুখের ভেতর 
নিবারণ করতে তাজা রাখার দরুন 
সাহাযা করে । নিঃস্বাসে দুর্গন্ধ 
হতে দেয় না। 


সুস্থ সবল দাত ও মাড়ি 
আর তাজা শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্তে...প্রমিস! 


087 84-885-368 ৪54 


“কেবলমান্ত্র কলকাতা ও হাওড়ায় পাওয়া যাচ্ছে ।” 


সবাক টাইপরাইটার 

নিউইয়রফে আন্তর্জাতিক বণিক যন্ত্র 
সংস্থা অঙ্কদের জনে একরকম টাইপরাইটার 
তৈরি করেছে। এর একটি বোতাম টিপলে 
টাইগ' হওয়া অংশটুকু বেজে উঠবে? এর 
ফলে ভূগ থাকলে তা শৃধরে নেওয়। যাষে। 
আমেরিকায় অন্ধ টাইপিসটের সংখ| প্রায় 
9,৪০০। এতে এদের কমসংস্থানও ঝাড়বে। 
এর প্রতিটির দাম গড়বে ৯ লক্ষ ৯ হাজার 
৮ শ'টাক। 


কুমারী মাতৃত্ব 

অপ্টারওতে কুমারী মাতৃত্ব 'অনাতি- 
তরুণীদের মধ্যে সংক্লাণক ঝ]াঁধর মত ছড়াচ্ছে । 
সরকারী এক প্রাতবেদনে এই সব শিশুদের 
“পারতান্ত ও অঝাহত' বল। হয়েছে । ৬৩টি 
অববসায়ক: শিশু-প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনে 
পথটি প্রকাশত | এদের মধে। রয়েছ ১১ 
মাতৃসদন ॥ গত দশ বছরে যোল বা আরে 
কম বয়সের মেয়েদের কুগারী মাতৃ নাটকীয় 
ভাবে বাড়ছে । প্রাত সপ্তাহে প্রায় ৯. হাজার 
অনাতি-রুণা সন্তান-সম্ভব। হচ্ছে কানীডায়। 


১ ৯৯১ 


৯৯৬৪ থেকে ১৯৭৪ এর ৯ধো সাধারণ 
জন্মার হাঙ্জার প্রতি ২৩৫ থেকে কমে 
১৫৬তে এসে গাড়িয়েছে। কিনতু পণ্ডদশীদের 
আতৃন্বর সংখা) মোট মাতৃত্বের প্রায় ৫০ 
শতাংশেরও বেশি । 

অনাত-তরুণী কুগারী-মায়েরা আগের 
তুলনায় বেশ বোঁশি সফল গুসবের মধে। দিয়ে 
মা হতে চাইছে । উদ্দেঠমাসিক ৩৩৬৩ 
টাক। করে প্রসতি ভাত লাভ। দশ বর 
আগে হাসপাতালে কুমাণী মায়েদের ১০ থেকে 
২৫ শতাংশ "মা" হতে চাইত। কিন্তু এদের 
সংখা বেড়ে ছড়িয়েছে ৪৫ থেকে ৭৫ 
শতাংশ । প্রতিবেদন বলছে, কুমারী-ম।য়েদের 
এই নবজাতক প্রায়শঃই অপুষ্ট ও অপারণত। 
এই শিশুসদনগুলি সুপারগালত হলেও এই 
যথেষ্ট সরকারী সাহাযা গায়ন।। ফলে অতি 
সাম্প্রাতিঙলের কুমারী মায়েদের সমস 
সম্পকে এয়৷ নতুন করে গবেষণ। চাপাতে 
গাছে না 


রাহা-খরচ 
রাষ্্সংঘের একটি নুখপতে প্রকাশিত 
তালিক। থেকে জীন) গেছে £ ওদের কাদের 
জন। বরাদ্দ সফর বায় সৌধ! আরবে সবচেয়ে 
বোঁশ১দৈনক ১১৬১ টাকা আয়ারলযানডে 


সবচেয়ে কম, দৈনিক ২৭০ টাকা । এ সারণী 
ছকে আরও জান! গেছে £ ভারতের সফর- 
বায় কানাডার চেয়েও থেশি। ভারতের জনে। 


দৌনক ডাঙ। বরাদ্দ ৩৮৭ টাক, কানাডায় 
জনো ৩৫১ টাক) । 


বৃক্ষ বাঁচাও 


চীনে সম্প্রতি বৃক্ষ-রক্ষার এক নতুন 
ফরমান জারি হয়েছে । এই বৃক্ষ-বাচাও 
ফরমান বল হয়েছে, যদি কাউকে গাছ 
কাটতে, গাছ নষ্ট করতে বা, তা অবহেলা 
করতে দেখ। যায়, তষে তাকে তিনটি নতুন 
বৃক্ষ রোপণ করে তার খেস/রত দিতে হবে। 


রাজ-ভিখারী 

ওয়াশিউনের এই পা'কাট। ভিথিয়ীটির 
নাম এড বারনস্টেন। গ্রীত্কালে সে ঝাদর়ের 
সাহাযে ডিক্ষেয় কোন প্রকারে গাব 
ফরে। আর জরাজীর্ণ একটা ঘরে বাস ঝরে। 
ফুটপাতের মুষডিভক্ষায় তুনু-রক্ষাকারী এই 
এঁডিই আবার বছরের অন। ৬ মাস কাঠের প। 
এও ্োরডার প্রাকৃতিক পরিবেশে তোফ। 
হোটেল খু'ল হরদম মুনাফা লোটে। মৃত্যু 
পরে জান। গেল, তার মোট সম্পান্তর মূলঃ 
৬২ লক্ষ ৯১ হাডার টাকা । 


বাইরে থেকে হঠাত নবাব 
জমু ও কাশ্মীরের ঝাব উপতাকাকে বলা 


হয় ঈশ্বরের উপতাকা' ॥ পণ্টাশ বর আগে 
এখানকার মেয়েরা প্রাণী মজা যাবার পর 
আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে সী হতো। এখানে 
কেউ মদ ল্পশ কও না। ধমকে মৃত ছিধ 
সাংঘাতিক রকমের গেয়েছা আানল। দিয়েও 
উাক মরতনা, লে তাদের দেখা [ছিল 
দুধয়। 

কিনতু হায়, কাপের নিয়মে সবই বদলায় । 
খাঁষ উপতাকারও চেহায়া আমূল বদলে গেছে 
এই কাঝহরে। 

কিন্তু কেন এমন ঘটল; কোন বিশেষ 
ঘটনা ছাড়া তে। আর সমাজে কোন টানা- 
গোড়েন হয় না। 

হিমালয়ের ফোলে তিন হাজার ফিট 
ওপরে. এই ঝাঁষ উপতাকা । এখানে ভয়াল 
শতদু নগীকে শ।সন করায় জনে। তোর হচ্ছে 
তিনতল। কংক্রিট ফাঠমার বাধ । চারদিকে 
লোকজন বাণ্ত হয়ে ঘোরাথুর করছেন । বিদ্ুং 
ইানসামশন আর কমাঁদের বাড়িঘর । সব 


মালয়ে সে এক এলাহী কাও। এই যে 
খর5 গড়বে ২২০ কো1ট টাকা। 


ঈশ্বরের উপতাকায সব মানুষই ছিলেন 
গরিব। প্রায় তিনশে। লোকের ঝাস এখানে। 


দুপুরবেলা | আদালত তন জমজমাট । 
রানাঘাট মহকুমা ৯/টিস/ট্রটের এজলাসে 
পাড়িয়ে আসমী মুগণ বসু রানাধাট সাব- 
জেলারের বিরুদ্ধে আভফেগ করছেন । চোখে 
টসটস জল। শ্রীবসু বললেন 'আম গতকাল 
থেকে অভুক্ত । কম্বল, থালা, গস ঠিকমত 
দেও। ইয়না।  খাবার-দাবা৫ কগ। 
প্রতিবাদ করলে নান/ভাবে উৎপ্ী অথচ 
প্য়স। খর১ করলে জেলের মদ-গাজা 
পধন্ত পাওয়। যায়।' বিডারক তার কথা 
শুনে জানালেন, জেলখানা আমার এক্তিযারে 
নয়। আ'ম শুধু নদেশ দিয়ে আসামীদের 
জেলে গাঠাই । তাদের তদারকির দায় 
মহকুমা শাসক, জেস। শাসকের | দরখা্ত 
করুন। যথস্ছানে পঠিয়ে দেব। 
€ ট/জেনস/রানাঘাট ) 
পিয়নবিহীন আফস।  লালখগের 
মায় ডবলিউ এস আফসে দীঘ এক বৎসর 
যাবত কোন পিয়ন দ্ইে। একাজে যিনি 


/ন। 


তাদের কাজ ছিল মৌমাছি পালন. জঙ্গল 
তো করা, ভেড়া চয়ানে, ছোটখাট চাষ-বাস 
ফরা। 

কিন্তু সালাল জলবিদাং কেন্দ্রের কার 
শুর হবার পর সকলেই আশ। করছিল এই 
সব গরিব, লোকেয়াই বুঝি এই প্রকস্পে 
চাকরি পাবে। কিন্তু ত। পায়ান। 
দশ হাজার লোক এখানে কাজ করছে। 


ছিলেন এক বছর পৃবে তান প্রমোশন 
পাওয়ার পর এ পদটি শ্ন)ই থেকে গেছে । 
এতে কি সরকারী অথ ঝাচানো হচ্ছে, ন। অন। 
কোন আভসাঞ্চ আছে 2 

মুর্শিদাবাদ সন্দেশ/মুরশিদাঝাদ ) 


হুগলী জেলার উত্তরগাড়া, |হন্দ মের, 
কোন্রগর, রিষড়। রেল স্টেশনে জুয়ার আন্ড। 
ছুটিয়ে চলছে ধারাবাহিক ভবে। এর 
প্রাতরোধে জনসাধারণ অনেকট। এগিয়ে 
ছিপেন। ক্ষুক্ত হয়ে একবার নবগ্রাম, 
কোন্নগরের মানুঘের। টেন চলাঠল। পংস্ত বন্ধ 
করে দিয়েছিলেন। পুলিশ নি্িগ়া। 
সু্কাং জুয়া মদ এবং খুন-রাহাজ!নি-ছিনতাই 
ঢলবেই ॥ ( মফঃহল হুগলী ) 

বীরভূম জেলার সফল প্রাইমারা বিদ]া- 


এই বিরাট সংখক গোককে খাবার আর 
আমোদগ্রমোদ দেবার জনে। অবশ] স্থানীয় 
লোকদের বেশ কিছু আয়ের রথ খুলে 
গেছে। যেখানকার লোকের মদ ছু'তে। না 
গাধন্ত ৪ সেখ, চন মদের দোকঃনই খোল। 
হয়েছে বেশ কয়েকটা । , 

প্রায়ই এখন মাঝরাতে মাতালের স্থিত 
কষ্ঠ, চেরা! গলয় গান ডেসে আসে । আর 
যেখানে ঈতাদাহ হতে। সেখানে পিতাবীতও 


চ্থানীয় লোকদের উ' র একটা অন/তম 
উপায়। 
গারিবর্ভন সব দিকেই আসছে। সবচেয়ে 


ভয়ের ঝাপার এখানকার জঙ্গল কেটে সাফ 
কয়ে ফেলা হচ্ছে। বাধ বাধার কাজ যত 
এগোচ্ছে শতদ্র্‌ ততই নিয়াগ্ুত হয়ে আসছে। 
আর সেই জনেই আশেপাশের বিরাট পাইন 
গাছ কেটে কেটে ভসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই 
ভাসমান কাঠ সমতলে নেমে এলে তাকে ধর) 
সহজ হচ্ছে। 

বনবিভাগ্ এই অগচয়ে ভয় পেয়ে গেছে 
কিন্তু বারণ কর। মক্তেও কেটে ফেপ। কেউ বন্ধ 


করছে না? 
যারাঞ্জতুন এখানে বসবাস করছে এবং 


ব্যবম/পত করছে তার। বনে গেছে হঠাং নবাব । 
আর আগে থেকে যার! ভেড়া চর়ানো। বা 


মৌমাছির চাষ করত, ক্ষেত খাখারে কাল্জ 
করত তার যে-কে সেই গরিবই রয়ে গেছে। 
এ হঠাং নবাবর। ভায়ী ভারী মোটয় সাইকেল 
নিয়ে পাহাড়ী পথে যাতায়াত করে তখন 
স্থানীয় গোকেরা ধুলো পায়ে পাকদণ্জী ঘুরে 
ঘুরে ওপরে ওঠে। এই ফারাক বাড়ছেই। 
আর সেকারণেই বাড়ছে ঈবা, ব্বেষ আয় 
সন্দেহ । স্‌ 

বিশেষ করে হঠাৎ ব$লোক বনে যাওয়া 
বা সালাল বাধে কাজ করতে আনা অধিকাংশ 
লোকই বাইরের হওয়ায় সংঘ:তট। এখন ধাঁক। 
ধিক জলছে | এখানকার শান্তি, পুরনো 
ধানধারণা সব বদলে দিয়েছে এয়াই। 

রাজ। সরকায় বা সালাল ধাধের মালিক 
ফেব্ডরু সরগারকেউই স্থানীয় মানুষঞ্জনকে কাজে 
নেওয়ার কোম বাবাই করছেনা । এখান- 
কার এই সব গাঁরব মানুষয়। বলছেন, 'সালাল 
বাধের কাজ ঝাইয়ের লোবেয়া করছে, বাইরের 
লোকেরই তাতে উপকার হবে 

এই রকম মনোভাব টিকিয়ে থাকতে দিলে 
যেকোন মহ অগ্রএংগাত ঘটতে পারে । 


লয়ের ছা্র-ছাতাগণকে সরকারের গক্ষ হইতে 
পাউরুটি বিতরণ কর] হয়; বিশু সাইথিয়া 
সারকেলের কুনুরী অবৈতনিক প্রা্থামক 
বিদযালয়ে এ পাউরুটির পরিবর্তে গমের জ1ও 
দেওয়া হয়। জানিনা ইহ! অদৃশ। হস্ত । 
স্তর পারব্ন ঝাছনী॥। (মহ্রাক্ষী/াসউাড়) 


অনসনসোল দোমহাণণী জাসুঁড়য। রোভের 
অবস্থা দেখলে মনে হয়না যে এই রাস্তা 
মেরামতের জন) কোন ভারপ্রাপ্ত সরকারী 
আফস আছে। আগাবেগ ব্রীজ যত ভেঙ্গে 
শতহিন্ন।  দোমহানী খাজার এখন একটি 
নদীতে পারণত হয়েছে । তেমাথার মোড়ে 
বিরাট গঠ জলে ভার্ভ । পেংসট আফসের 
সামনে রাস্তার গুপর বিরাট গ$। সরকার 
রোড টাকস পাঃচ্ছন যথারাতি আর হয়রান 


হচ্ছেন এলাকাবাসী । 
( মযইদুল বাড।/আসানসোল ) 
কথ শহরের অনংিদূর কুমারপুর 
জনপুট র্ার দারে লাইসেনসাবহীন একটি 
চোলাই মগের দোকান দাবা রখরমা খাবসা 
ালাচ্ছে। ওই অঞ্চল এখন আতালদের 
প্রগরাঞ।।  দিনদুপুরেও গ্রামবাসীরা হই রাস্তা 
দিয়ে যেতে সাহস পাচ্ছে ন। কথ থানায় 
গ্রমথাসীর। নালিশ করা সত্বেও কোন ফল 
হয়ান। গ্রামবাসীদের সন্পেহ এর সঙ্গে 
পুলিশের যোগাযোগ আছে । 
( মৌঁদনাপুর সংঝাদ/মেদিনীপুর ) 


ছবি এ'কেছেন ৪ জি. সাস্তা 


টিসিবি-তে লোকসান 
[মেন ববসায়ে টি সি বি-র লোকসানের 
মানতা বেড়েই চলেছে । তার সঙ্গে পালা দিয়ে 
বাড়ছে বগংক খণের পাঁরমাণ। গত এক 
বছরে এই লোকসান ২০ কোটি টাকায় 
দড়িযেছে। বস্ত প্রি লোকসান ১০ টাক, 
প্রাত টনে ২০০ টাকা। 
এদিকে বিভন্ন ঝাংকে টি সি বির মোট 
দেনার পারমাণ ৩০ কোট টাকা! 
(দিক বাংল।) 
ট্রাকে আনায় 
খুলনার ফেন্দরীর খাদাগুাম থেকে নাটোর 
এল এস ভি-তে খাদাশসা আনতে ওয়ান 
পিছু খরচ ৩ হাজায় টাকা। কিনতু রেণ- 
ওয়াগনে না এনে খ্রাকে আনায় ফলে 
সথপারিমাণ খাদ্যশস্যের জন| ভাড়া গুগতে 
হচ্ছে ৭ হাঙ্জার ২ শ' টাফা। রেলের বদলে 
আকে খাণ্য পারবহণের জন্য জেল) খাদ্য 
দফতর গত ১৯ মাসে ১৪ লাখ টাকা লোকসান 
দিয়েছে। ( নোনক বাংল) 
খণের টাকায় 
কঁড়গ্রামর রৌদারা থানা টাকার অভাবে 
রোপ। আমনের চাষ করতে গারোন শনেক 
গরীব কৃষক | অথচ চাষের জন লমবায় 
সাথতিগুলি মোটা অংকের ঝণের টাক 
পেয়েছে সরকারী তহবিল থেকে । 
আভযোগ, কৃষিত্বণের টাক কৃষকের মধ 
বাল না করে সে টাকায় জমজমাট বাবসা 


গনাচ্ছে কয়েকজন কর্ত। ঝি 
(দৈনিক বাংলা) 


শনির দৃষ্টি 
কর্ণফুলী নদীর মোহনার আউটার ঝার'-এ 
শনিয় দৃষ্টি পড়েছে । শনিবার লাইটারেজ 
ভাহাঙ্ছে মাল নানাচ্ছিল বাংলার জয়'॥ 


কিন্তু মল নামানো শেষ হওয়ার আগেই 
নিয়ন্ত্রণ 


বিপর্তি-হঠংট জেনারেটর বন্ধ 
হাতিয়ে বাংলার জয় টা 
আটকে গেল! চড়া থেকে 
২৪ ঘণ্টার কসরত । 
শৃহু কি বাংলার জঙ্া ১ 
আগের শন 
আটকে ছিল চড়ার। . (দিক ইন্তেঘাক ১ 
গরুর পোসটমটে ম 
িনাইদহের কালিকাপুর গ্রামে গোলাম 
ফববানী রাতের বেলায় তার গরুগলিকে 
রেখোঁছল গোয়ালঘরে। কিন্তু পরদিন 
সকালে টি গরুকে দূত বেখে। 
সন্দেহ বিষ পুয়োগে কে বা কায়। এই 
গরুগুলিকে মেয়ে ফেলেছে । এই সন্দেহ 
নিরসনের জনোই স্থানীয় পশূ চিকংসককে 
দিযে পোসটমটেম করানে। হয় মৃত গরুর । 
(নিক ইত্তেফাক ) 
প্রসূতি 
কংপুয়ের আমেন। বেগম মাত ৯৯ দিনের 
থ্যবধানে তিনটি সন্তান প্রসব করেছেন। 
প্রথম পুর সন্তান প্রসবের পর কয়েকদিনের 
মধ্যেই আবার প্রসব যন্তণায় কাতর হয়ে 
গড়েন আমেনা বেগম। রংপুর মেডিকেল 
কলেজ হাসপাভাজে আবার গুসব হয়। 
এবারে মেয়ে হয় তার । মাত ১৯ দিনের 
মাথায় আবার-_দৃত সন্তান । 
(নিক বাংলা ) 
যমুনার গ্রাসে 
যমুনার ভাঙনে গ্রামের পর গ্রাম লীন 
হয়ে যাচ্ছে নদাঁগর্ভে। ইতিসধোই পাবনা 


ভাসাতে 


ঠিক এর 


াব আকাল ঠিক এখানেই 


ভেলার সোহাগপুর, লঙ্মীপূর, রাহয়া, মেসু্া। 
গ্রামে ভাঙন শৃরু হয়ে গেছে । তভাপিয়ে গ্লেছে 
প্রার ছাশ-বাড়ি, সাড়ে তিনশ" ভশভ ও শ' 
দুয়েক বাবসায় প্রতিষ্ঠান যমুনার গ্রাসের কবলে 
পড়েছে । 

শুধু সোহাগপুরেই ক্ষাতির পরিস্াণ দেড় 
কোটি টাকা । তিনটি মসজিদ, একটি 
হাইস্কুল, একটি গারলস ছ্্াও ভাঙনের 
মুখে। (দোনক ইত্তেফাক ) 

ঠাই নাই 

দেশের জেলখানাগুিতে এখন কয়েদীদের 
স্থান সংকুলান সমস অত্যন্ত তীর আকার 
ধারণ ফরেছে। বেশির ভাগ্গ দ্েলখানার 
অবস্থাই অত্যন্ত লরাজীণ। 

মোট €উটি ভ্রেলে ৯৬ হাজাঞ ৪ শ' 
কয়েদাী রাখার বাবস্থা আছে । কিন্তু সেখানে 
কয়েদী রয়েছে মোট ২৭ হাজার । এর মধ্যে 
[বিচারাধীন বন্দী সংখ্যা ১৯ হাজার ৫ শ'। 
এদের অনেকেই ৬/৭ বছর পালায় নিষ্পান্ডর 
অপেক্ষায় রয়েছে। 

সরকার অবশঃ ইতিমধোই কারাগারের 
অবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কায়ের জনো প্রযোজনা 
পদক্ষেপ নিচ্ছেন । (দ্বোনক বাংলা) 


সততা 

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে 
রিপিফের গুদ অ-্ঞসাতের ঘটনা এখন কাগজ 
খুললেই ঠোখে পে ॥ কিন্তু এর 
[িপরীভ ঘটনার করেছেন 
মাহমাগঞ্জ ইউনিয়ন । 

একটি মাঠ আর একটি রাস্তা গেরাগতির 
জনো বরান্দ করা হেছল দুশ' মন গম। 
কিন্ত সাত €০ মনেই কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। 


ফকরুগ হাসান বৈরাগী পরিচালিত 
নকল হাব 


কানন | দৌনফ বাংলা 


'লটেরা'তে 


[৫১৯ 


ঝাঁক ১৫০ মন গন সহকুমা গুখাসকের কাছে 
ফেরত নেওয়ার আনুরোধ জানিয়ে ইউনিয়ন 
কর্তৃপক্ষ সততার দৃষ্টন্ত গ্ঃপন করেছেন। 

নিক ইন্ডেকাক ) 


দর্শনে মৃত্যু 
নন্দা পাড়ার দুই জেলে জবদু আর 
নেপাল দস মা ধরতে জাল ফেলোছিল 
গায়ের পাশের বিলে। বথাঝ্লীতি মাছ ধরা 
পউল। ভাঞ্তায় ভুলে মাহ দেখেই সংজ্ঞাহীন 
জবন্দু! বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পরও ঘে ঘুম 
আর ভাতেনি। জরের ঘোয়ে প্রলাপ হকঙ্ছে 
অসুস্থ নেপাল দাসও। 

৩৮ সের ওদ্রনেরবশাল এই কাতলা 
মাছটি ত্রা্ষণঝাডিয়ার আনন্দবাজারে ৪৮০ 
টাকায় বিক্রি হর! (দনিক ইত্তেফাক ) 

শিক্ষা-সংকটউ 

আর্থিক সংকটের  জনো মাগনিকগঞ্স 
মহকুসার ৭টি ঘানার ১০টি কলেজ বন্ধ হয়ে 
যঃএয়ার উপক্রম হয়েছে । দেবেন্দ্র কলেজ, 
মাহলা কলেজ, তেরম্রী কলেজ, দৌলতপুর 
কলেজ সহ আরও বেশ কয়েকটি কলেজে 
শিক্ষক এবং আশিক্ষক কারা দাঁঘাদূন 
বেতনহীন আছেন ॥ 

সবচেয়ে করুণ অবস্থা নহাদেবপুর 
কলেজের। টাকার অভাবে কলেজ বন্ধ। 
কলেছ ঘর ?-ভাড়। দেওয়। হয়েছে ারার 
মহড়ার জলে ঃ (দোনিক ইণ্ডেফাক ) 

নায়ক উবাচ 

আখের গোগানোর জনই প্রাবাদক 
হয়োছি। হানড্রেড পারসেনট কমারশিয়াল 
ভবে নকল ছার করবে৷ না। 
(চিন্ালী ) 


ছবি করবে।। 
- চিত্রনায়ক আলমগাঁর 


প্রমোদে ঢাজিয়া দিনু 

বাঘঝাঁড় টিলক ডিট্ার কারখানায় গত 
পচ বছরে লোকসানের অংক এককোটি টাকা 
ছু'য়েছে। কিন্তু তা নিয়ে মাথাঝথা নেই 
কাঝপ্তিদের- শুধু গুঘোদ ভ্রমণের জন্যে 
৮ মাসে ২৫ হাজার টাকার ত্রেল শরচ হয়েছে! 
এই প্রখেদ তরণাঁটিকে আকস্মিক ভাবে আটক 
করেন জাতীয় সংসদ সদস| জনাব গনী 


আবদুল আউয়াল। তাতেই এই তথ” জানা 
ষায়। (দৈনিক যাংলা) 


অলৌকিক ! 

বিছ্বানায় শুয়ে আছে চার সাসের শিশু । 
হঠাংই একটি সাপ ঢুকে পড়ে থরের ভিতর। 
ঘরে উুকেই বিছানার চারদিকে ঘুরতে থাকে । 
মায়ের চিৎকারে আরুষ্ট হরে অন্য কেউ 
আসবার আগেই একটি বেড়াল ঘরে ঢুক 
সাপটিকে ধরতে যয়_ 

কিনতু বেড়ালের সাপ ধরার আগেই ছুটে 
আসে এক অপ্রকৃতিছ্থ গাছলা । তার হাতেই 
মার! গড়ে স;পটি। সাপটিকে মেরেই উধাও 
হয়ে যায় সে! 

এদিন গভীর রাতে হঠ।ংই ঘুম ভেঙে 
যায় আয়ে্। একটা আগকে মখারির সঙ্গে 
থাকতে দেখে আতংকে চিৎকার করে 
ওঠেন তিনি । তার চিৎকারে ঘুম ভেঙে খা 
বাঁড়র লোকক্রনের। তাদের লাঠির ঘায়ে 
গারা পড়ে সাগটি। 

বিশ্ময়ের তখনো, বাক। সকালে 
শিশুটিকে পাওয়া ঘায মৃত অবস্থায় । সপটির 
দেহে যত আঘান্ত কর হয্োছুল সমসংখ্যক 
আঘাতের চিহ নৃত শিশুর দেহেও। আহত 
স্থানগুলিতে ফোসক1ও পড়ে গিয়েছিল! 

(ছনিক ইত্তেফাক? 
মন্তশত্তি 

বরগুষ্খর আবদূল দাল্লানকে হঠাৎ মাগে 
কামড়ায় । বিষের জালায় প্রবমে বাম এবং 
ভারপরেই বেহু'শ। ডানার বাঁদ। ও ঝাড়, 
কুঁকে ১৩ দিন কাটগেও হুশ ফেরোন 
মান্তানের ॥ সকলে ধরে নিয়োহল এ হুশ 
আর ফিরবে না। 

কিন্তু সকলের সব জঅনুগানকে গিথো 
প্রমাণিত করে বেঁচে উঠেছে আবদুল মহান 
এবং ত। ঝাডফুকেই । এই অমাধ্/মধন 
করেছেন গা নৃশেন্্রনাথ সরকার । 

(নিক ইত্তেফাক) 
প্রম 


দাদু প্রেমে পড়লেন নাভনিয়। 
পারণতিতে নাতানির শরীরে মাতৃতের লক্ষণ । 
ঘটনা জ/নাজানি হতেই কাঁটন/শক বিষ খেয়ে 
আত্মবার্তী হলেন দাদু হাজি শামসুপ হক। 

এ থটন। সন্দীপের | বড় ছেলের মেয়েকে 
মন এবং আরও 1কছু দিয়ে ফেল্োছলেন 
হাজী সাহেব । জোক জানাজাঁন হতেই 
পালিশ গ্রেফতার করে তাকে । জ্যামনে ছাড়া 
পেয়ে আস্মইহত] করেন । (দৈনিক বাংলা) 

সরষের মধ্যে 

গ্রেফতারী পরোয়ানা জব হওয়ায় এক 
ভাই আত্মসমপণণ করলেন, অনাজনকে তে। 
পুিশ আগেই হাজতে বন্দী করেছিল। 
কে আদালতে হার করলে অস্থায়ী 
মজিসপ্রেট তাদেহ জাসিনে মুন্তি দেনং 

বিচারের দিন পড়লো যথারীতি । নথিপহ 
দেখে [বগরক হতনাক ! 

গ্রেফতারী গরোয়ানাটাই যে জাল! 

(ধানিক ইত্তেফাক) 


বু 
ক 
রর 


পরিবর্তন হ৬ 


রুম গুহঠাকুরত। 


এক-একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এক-একটি ব্টাক্তনাম আশ্চর্যভাবে 
জাঁড়য়ে যায়, নিঃসন্দেহে এমানি নাম বুা গুহঠাকুরত। এবং কালকাটী 
ইয়ুথ কয়র । ১৯৫৮ সালের জন্মলগ্র থেকে সন্তানপ্রাতম যক্কে 
তান একে লালন করে চলেছেন। সাঁলল চৌধুরীর অনুপ্রেরণায় 
প্রাতষিত কয়॥ারের প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের সম1াগ্তর পরসুহূ্তে মণ্েই 
তাকে প্রাতদ্ন্রিতায় আহ্বান জানিয়ে দলের শ্রেষ্ঠ গায়ক-গাঁয়কার। 
দলত্াগ করেন। এর জবাব দিয়োছিলেন তান দু'সপ্তাহের মধ্ে খোলা 
মাঠে কয়/রের অনুষ্ঠঠন করে । সেই শুরু, আর রুমা গুহঠাকুরত। কখনো 
পিছন ফেরেনাীন। গত ২২ বছরে তিনি দলতঞগাঁদের বন্যার মতো 
ভাসয়ে দিয়ে দেশ বিদেশে অসামান। জনাপ্রয়তা অর্জন করেছেন 
যে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানকে তি'ন নিয়ে চলেছেন শ্থিরলক্ষো, তার ভিত 
গাথ। হয়েছিল একেবারে ছেলেবেলাতেই ॥ 

জন্মেছেন কলকাতায় ২১ নভেমবর ১৯৯৩৪ সালে । মা সেকালের 
শ্বনামধন]। গায়িক। সতী দেবা । পিতা সতোন্দ্রনাথ (মণ্টি ) ঘোষ ছিলেন 
সাংবাঁদক। রবীন্দ্রনাথ তার নাম রেখোঁছলেন কগলিকা। চার বছর 
বয়সে তাকে ভর্তি করে দেওয়া হয় লরেটে।র কনভেনটে ৷ যুদ্ধের 
বোমার আতঞ্কে এবং প্মারঝাঁরক কারণে ১৯৪৯ সালে মার সঙ্গে 
মাসিমার ঝাড় লাহোরে চলে যান। সেখানে মায়ের গান শেখানোর 
ক্লাসেই প্রথম গান শিক্ষা । লাহোরের কনভেনটে ভর্তি হন [তানি 


কিন্তু অপ্প কিছুদিনের মধ্োই উদয়শঙ্করের আমন্ত্রণে মার সঙ্গে 
আলমোড়। চলে গেলেন। 
লাহোর রোঁডও থেকে সতী দেবীর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের 'তোমায় 


আমায় ?মলন হবে বলে গান শুনে উদয়শঙ্কর তার 'িবাহ্‌ তনুষ্ঠানে 
যোগ দেওয়ার নিমন্ত্রণ জানান । নেই উপলক্ষে যাওয়া পরে সতী দেবী 
উদয়শঙ্কর কালচারাল সেনটার'-এর সংগাঁত শিক্ষিকার চাকরি নিয়ে 
সেখানেই রয়ে গেলেন। আর শিশু রুমা হলেন সেখানকার ছাত্রী । 
মানু সাড়ে তিন বছর [তান ছিলেন সেখানে, 'ক্তু প্রকুতগক্ষে তার 
শিল্পী জীবনের ভিতটি গাথা হয়ে গিয়োছিল এখানেই । নাচ, গান, 
ছবি-আকা, ভারতের [বাভন্ন আঁধবাসীর জীবনযাত্রা, গোশাক-পরিচ্ছদ, 
অনুষ্ঠানের সাজসজ্জা গ্ন্ুত প্রভৃতি সমন্ত বিষয়ে কঠোর শিক্ষাদানের 
মধ্ে যে আত্মনির্ভরত। গ:ড় উ:ঠাছল পরবর্তী জীবনে সেটিই ছিল প্রধান 
সম্পদ। সবচেয়ে আকৃষ্ট হয়েছিলেন গ্রাতাদন হাটার রলাসে। এত 
ছন্দোবৈচিত্রু হাটার মধ্য তার দিকে দৃষ্টি পড়েছিল উদয়শঙ্করেরই 
কৃপায় । তার কথা রুম!দেবী বারবার সকৃতজ্ঞ চিন্তে স্তারণ করেন। 

১৯৪৪ সালে সার৷ ভারত পাঁরক্রণা করে বোমবাইয়ে শেব অনুষ্ঠান 
করার পর আপন দল ভেঙে দিলেন উদয়শঙ্কর। ওখানের নৃতানুষ্ঠানটি 
দেখে আকৃষ্ট হয়ে দেবক। রানী সতী দেবীর আনুগাঁত নিয়ে বমবে টকীঞ্জ- 
এ শিশু-শিস্পী হিসাবে রুগ। দেবীকে ভার্ত করলেন । তখনই মাসিক 
যেতন স্থির হল পচশে। টাকা । তখন তার বয়স মাত দশ ব্ছর। 
প্রথম ছবি 'জোয়ার ভট।'। এ ছবিতেই নিজের কম:পাঁজশনে 
নেচেছিলেন। প্রধানত নৃত।শপ্পীই ছিলেন, কেনো কোনে। ক্ষেত্র 
ছোটখাটে। ভূমিকায়ও আভন! করতে হত । সে-সময়ে আরে। দু'জন 
শিশুশিস্পী ছিলেন বমবে টকীর্জে-পরলোকগত নায়কা মধুবালা এবং 
আজকের চরিত্রাভনেতা শশীকলা । 

বোমবাইয়ে মালাড স্টেশনের কাছে একট। মাটির বাড়িতে থাকতেন । 
বাঁড়র সব কাজে মাকে সাহায্য করে সকাস দশটায় স্টাডও যাওয়ার 
জন্যে প্রস্তুত থাকতেন । বোমবাইয়ে পরপর অনেকগুলি ছাঁবতে কাজ 
করলেন । ইতিমধে। সতী দেবী পৃথী খিয়েউ।্সে আভনয়ের কাজে যোগ 
দিয়েছেন । বুম৷ দেবী পড়াশুনোর জন্য চলন্চিতের কাজ ছেড়ে বান্রাতে 
'মাউনট মেরীজ কনভেনটে” ভর্তি হলেন। একই সময়ে আই পি টি এ-র 
সঙ্গে বুঝ্ত হয়ে রাঁবশঙ্করের 'ডপকভারি অব ইনাডয়'তে তাংশ গ্রহণ 


করেন, এই সৃতে কিছু অথেপার্জানও হয়। সতী দেখার উপর সাংসরক 
চাপ বেড় যাওয়াতে নীতীন বসু রুগ। দেবাঁকে বাঁঞ্কিমগন্দ্রের 'রঞ্জনী'- 
অবলম্বনে বাংল “সমর' ও গহন্দি **শাল' ছবিতে নায়িকার ভূমকায় 
আভনয় করাতে চাইলেন । সতী দেবী সানন্দে রাজ হালন । বলা 
বাহুলা, আর্থিক কারণেই । 'সমরের' কাজ শুরু হল। সহশিপ্পী 
অশো।ককুমার-সুমন্রাদেণীর মতো প্রথাত [শিপ্পাঁদের সংঙ্গ সমান দক্ষতায় 
(তান আন করলেন। আন্ধ ঝাঁলকার ভূমিকায় আভনয়ের জন্য 
নীভীনঝাবু তাকে চেনা ও আচেন। নানা স্থানে অন্ধ গায়ক কৃষচন্দ্র দের 
চল।ফের। লক্ষ করতে নির্দেশ দেন । কুষন্্র তখন বোমবাইয়ের 
বাসন্দা। 

পাশের ফ্রোরে 'মহল' ছবির ফাজ্জ চলছিল । কিশোরকুমার ওখানে 
আসতেন গানের জন্য। রুগা দেবা ইীতমধোই 'জাদ্দ' ছাঁবতে তার 
গান শুনে গুণগ্রাহী হয়ে পড়েন। প্রথমে পাঁরচয়, গারটয় ব্লগে 
ভালে।বাসায় পাঁরণত হয়। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন ১৬ ফেব্রুয়ারি 
১৯৬০ । এ |বয়েতে কিশোরকুমারের গৌড় র্ধণ পাঁরবারে তুমুল 
অসন্তোষ সৃষ্টি হয়, ঝর ফলে বোমবে টকীজ-এর প্রে-ব/ক 1সংগারের 
বাধা আইনের ঢাকিটিও বিয়ের দুদন পরেই খোয়াতে হয় । কিন্তু 
কিশোরকুমার দমেনান, শচীনদেব বন্নণের সহায়তায় এবং জোর 
অসাধারণ নিষ্ায় প্রাতকুল পারা গ্ছাতির মধ্যেও খনজেকে প্রতিষিত করেন 
তানি। রুম৷ দেবী ইতিমধে চেতন আনন্দের “অফসার* ছবিতে আভনয় 
করেছেন এবং ত। 'সমর' ছাঁবর আগেই মুস্তপ্রাপ্ত হয়েছে । 'সমর' মস্ত 
পাবার পর তখনকার দিনের [খত আভনেত।দের সঙ্গে ২১টি ছাবতে 
আভনয় করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। একমাত্র [িশোরকুমারের 
নিজস্ব ছাঁব 'লুকোছুরাতে গান করেন । জনপ্রিয় হুয় কিশোরকুমারের 
সঙ্গে দ্বৈতকষ্ঠের গান “মায়াবনবিহ।বিণী হরিণী” ; রেকর্ডের অপর দিকে 


2 ৬ 
খোপাধায়ের সঙ্গে "তমার গীত জাগল স্মৃতি” ॥ ১৯৫২- 
ভামতের জন্ম 

িশোরকুমারের জীবনে কাজ এবং অর্থের প্রাচুষে জীবনের 
উন্দেনা বদল হয়েছে । তাই মানিকভাবে তার সঙ্গে সমতা রাখা 
সন্তব হয়ন। রুদ। দেবী নিঙেকে ঝাপৃত রাখার জন্য আবদুল রেহমান 
খ। সাহেবের কাছে নাড়া বেঁধে ফ্ল্যাসকাল গান শিখতে শুরু করলেন ; 
যোগ ।দলেন ঝেমবাইয়ের ইরুথ কয়ারে । সলিল চৌধুরী তখন কয়্যার 
প্রতিষ্ঠার জন) আগাণ পারএ্ুম করছেন ১৯৪$৬-তে কয়্যারের প্রোগ্রাম 
করতে বোমবাই ০ কলকাতায় গ্রাসেন । তারপর থেকে মাঝে মাঝে 
কলকাতায় ফাতায় ত শুরু হয় । সন্যাঁজৎ রায় তখন “অপরাজত' ছাঁব 
তুলছেন। পারধারিক সৃত্রে তিনি তার আগন মেসোমশায়। সেই 
ফু তার সহকারী অপ গুহঠাউুরতার সঙ্গে তার পারচয়। পাঁরচয় 
কমে গভীর হয়। গর ৯৯৬০ সালে ববাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। 
১৯৫৮-ত রাপ্রেন তরফদার বোমবাই গিয়ে তাকে 'গঙগা' ছবিতে 
আঁভনয়ের ভন্য পরপ্তাব দেন কোনো দ্ধ। না৷ করে সানন্দে সে প্রস্তাব 
গ্রহন করে কলকাতায় চ্থাযীভাবে বসবাস করতে চলে আসেন এ বছরের 
অ।গসট মাস থেকে। 


অনেকগুলি ছবিতে আভনয় করেছেন তখন, যার মধ্যে তপন সিংহের 
ক্ষণিকের আতাথ' ছবিটি বিশেষ উপ্লেখযোগ)। যান্রক-পরিচালত 
'পলাতকা-এ অভিনয় করে পুরদ্কারও পেয়েছেন। তপন সংহের 
শীনভন সৈকতে" এবং সতজৎ রায়ের "তিন কন॥'র মাণহারা'র কাহনী 
অংশে "বাজে করুণ সুর" গেয়েছেন । শ্রীরায়ের সংগীত পরিচালনায় 
'বাকস বদলে! গেয়েছেন “মায়ার খেল।'র নির্বাচিত অংশ । 
সতত রায়ের 'আভিযানে আভিনয় করে প্রশংসা পেয়েছেন । 


সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছেন অর্প গুহঠাকুরতার পরিচালনায় 'বেনারদী” | 
ছাবতে নামভামকায় আঁভনয় করে। গ্রামাফোন রেকর্ডে বেশ কয়েকটি 
গান করেছেন সে সগয়ে ষার মে উল্লেখযোগা হল ভূপেন হাঙ্জারকার 
সুরে আধুনিক বাংল। গান "ওরা আজ করবে আঘ।ত' এবং বেশ কয়েকটি 
রবীন্দ্রসংগীত অব্প গৃহঠাকুরতার কাছে শিখে । এছাড়। লং প্লে নাটক 
'চরকুমার-সভা'য় অভিনয় ও গানে শ্রোতাদের আঁভনন্দন লাভ করেছেন। 

১৯৯৫৮-য় যখন কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করলেন 
সে সময়ে সলিল চৌধুরীর প্রেরণায় ইয়ুথ কয়্যার প্রাতষ্ঠা করলেন । 
কলকাতায় প্রথম অনুষ্ঠঠন এ বছরের ডিসেমবরে ৷ বাইশ বছর ধরে 
ইয়ুথ কয়যার আশাতীত সাফল্য লাভ করে। ৭২-এ বাংলাদেশের 
স্বাধীনত। প্রাপ্তির উৎসব উদযাপনে সরকারা প্রাতীনিধি হয়োছিলেন , 
'৭৪-এ ইয়ুথ ফেসটিভাল-এ ডেনমার্ক এবং '৭৮-এ মসকো ডেনমাক 
লনডন গ্রভীত জায়গায় দল নিয়ে গিয়েছেন। ১৯৬০ সাল থেকে 
কলকাত৷ বেতার কেন্দ্রে এ-গ্রেডেয় শিস্পীদন হিসাবে দ্বীকৃত ছিল। 
কলকাতা বেতার-কেন্দ্রে 'যুববাণী" উদবোধনের সময় থেকে যুক্ত ছিলেন । 
কর্তৃপক্ষের অনুরোধে চিফ প্রাডউসার-এর পদের জন্য আবেদন করেন, 
তারপর থেকে টেলিফোনে অপারাচিত মাহলার কটুন্ত তাকে বিরত করে 
তোলে । যথারীতি দলঝজির গোলকধণধায় [তান হারিয়ে যান। 
তারপর 'কোরাল ইউনিট" চলু করানোয় তথা ও বেতার মন্ত্রীর অনুরোধে 
দেড় হাজ্রার টাকা মাইনের চাকার। অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন 
রুমা দেবা, কিন্তু শেষ পধস্ত প্রথমত, বাঙালী দ্বিতীয়ত, সোজ। কথা, 
সরকারি ব্যুরোক্রাটদের চক্রান্তে তিনি পদতাগ করতে বাধ হন। নীতি 
ও সম্মানের প্রশ্নে । ক্যালকাটা ইঘুথ কয়্যার বেতার ও দূরদর্শনের সঙ্গে 
সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। 

এখন বছরের আঁধকাংশ সময়েই ইয়ুথ কয়্যার নিয়ে কলকাতা এবং 
সারা ভারতে অনুষ্ঠান করতে হয়। অবসর সময় কাটে গান শুনে; 
ইয়ুথ কয়ারের ভবিষৎ পারিকম্পনা করে বড় ছেলে অমিতকৃষার থাকেন 
আঁধকাংশ সময় তার বাবা িশোরকুমারের কাছে । কলকাতায় এলেই 
মার কাছে । অনা দুই পুন্ুকনয অয়ন এবং শ্রমণ। এবং ছ্বাগী অরুপ 
গৃহঠাকুরতাকে নিয়ে তার সংসার । মা সতী দেবী আমৃত্যু তার কাছেই 
ছিলেন। তাদের দেখাশোন। সংসারের অন্যান! ট্কটাকি রাম্ন৷ ইত্যাদি 
করতে হয়। রান্না করতে ভালোবাসেন । আর ভালোবাসেন গান 
শুনতে, ফৈয়াজ খর গান, কেসরবাইঈয়ের গান, আর রবীন্দ্রনাথের গান 
জঞ্জদার ( দেবব্রত বিশ্বাস ) গলায় । জর্জদার দ্রৌনং-এ অজয় করের 
একটা ছবিতে “যখন ভাঙল মিলন মেলা” গানও গেয়োছলেন। দ্বামী 
অরূপ গুহঠাকুরতার কাছে পূর্ণ সহযোগিত। পান তিনি, অর্পবাবুও 
স্বীকার করেন রুম। দেবাঁর নিষ্ঠা ও পাঁরশ্রমের ক্ষমতার । নিজে একক 
অনুষ্ঠানের জন। রোড আঁডশনে পাশ করতে পারেননি। কিন্তু 
সবচেয়ে মজার কথা, “তাডিশন দিচ্ছেন সে কথা আগেই ঝেন জানাননি, 
তাহলে ফলাফলের হেরফের ঘটতই*--কোনো শুভাাঁর একথ। জানার 
পর বেতারে গান গাইবার ক্ষেত্রে তান বীতশ্রদ্ধ হয়ে গঠেন। লনডনের 
স্াডেলস ওয়েলস থিয়েটার হল-এ মাইক ছাড়। একটি তানপুরার সঙ্গ 
যখন 'বাজে করুণ সুরে এবং 'গঙ্গ।” গানটি গেয়ে শোনান +ওখানকার 
অপেরা এবং ফিলহা ্নেিনক অর্কেস্ট্রার পাঁরচালক কাঁলন ইয়ং আঁভভূত 
হয়ে তাকে অভিনন্দন জানান। এখন ইয়ুথ করযারকে নিয়েই তার 
নানা পরিকল্পনা । জরতের বিাভন্ন অঞ্চলের লোকসংগীতের 
1শল্পীদের এখানে আ'নয়ে তাদের অনুষ্ঠান করাবেন, সংগ্রহ করবেন 
ভারতের 'বাভন্ন অণ্চলের লোকসংগাঁত এবং সেইসব গান স্থরীল।প 
করে গ্রহ্থাকারে প্রকাশ করবেন। তবে সরকার সাহা নৈব নৈব চ। 
ইবুখ কয়যারের অনুষ্ঠানে তার কণ্ঠে গঙ্গা আমার মা', অথবা 'বিস্তীণ, 
দুপারের অসংখ। মানুষের' গান শুনে স্তব্ধ হয়ে যান ন। এমন শ্রোতা 
রু'জন আছেন 2 এখানেই তার সার্থকতা । তার কণ্ঠের গান আমাদের 
জীবনের গান হয়ে উঠে সার্থক হয়। ০ 
সাক্ষাৎকার £ সুভাষ চৌধুরী 


দুর্নীতির ঘায়ে দগদগ্ণ করছে অধিকাংশ 


,িউনিলিপ্ালিটি ০০৪ বেল পক 


“এক যে ছিল রাজা । 

রাজার ছিল একট! ঘোড়া । নধরকাস্ত 
এই শ্বেত অশ্থটির [গঠে চড়ে নগর পরিক্রমায় 
বের হতেন মহারাজ । বেশ চলাছুল এমন 
করে। ঘোড়ার জন্যে দৌনক বরাদ্দ ছিল 
পাচ সের ছোল। | দেখা শোনা নাওয়ানো 
খাওয়ানোর জন্যে একজন সাহস। বেশ 
চলছিল তারও । ঘোড়ার খাবারে ভাগ বসিয়ে 
“দাবা ছিল সে। 

কিন্তু 'দাঁঝা থাকা তার কপালে সইলো৷ 
না। 

ঘোড়ার িঠেচাপতে গিয়ে রাজ। 
মশাইয়ের খটক। লাগলো । ঘোড়াটাকে যেন 
একটু দুবলা লাগছে ! আগে পঠে চাপতে 
গেলে লাফাতে ঝখপাতো ॥ এখন যেন ঠিক 
তেমনটি করছে না। তবে কিঃ 

রাজামশাইয়ের সন্দ হল। বেট। সাহস 
নির্ধাত ফাঁক দিচ্ছে! ঠিক মত দেখভাল 
করছেনা । যেখান চিন্তা, তেগান কাজ। 
সাহসের উপর খবরদার জন্যে এলো নতুন 
মানেজার। 

তকে তরে থেকে ম্চানেজার সাহেব 
গাকড়াও করলেন সাঁহসকে ॥ একা এক! ঘুঘু 
ধান খেয়ে যাও। 

নিরুপায় সাহস ম/ানেজারের সঙ্গে ভন্দর- 
লোকের ছুন্ত করল £ বোড়ার পা সের বরাদ্দ 
থেকে এতাদন আমি নিতাম এক সের। 
আপানও নন! 
১ বরাদ্দের পাচ সের যেমন ছিল তেমনিই 
রইল। শুধু পেট বাড়লো একটি । ছল দুই 
লেতিন।-" 


কথা হচ্ছিল দাঁক্ষিণবঙ্গের এক গিউান- 
1সগ্যাল কনস্রাকটরের সঙ্গে। টেনডায়ের 
কালি শুকোবার আগেই তাল পড়। রাস্তার 
: হাড় জরারে করুণ অবস্থা কেন হয় জানতে 
,চেয়োছিলাম। তানই শোনালেন এই গপ্প। 


বষগ্র হেসে বললেন, জাগনার। বলবেন 
শা-কনট্রাকটর পয়সা মেরেছে। আসাদের 
অবস্থা ওই সাহসের মত। বত দিন যাচ্ছে 
তত মুখ বাড়ছে । ছোট-বড় মেঞ্রো সোজো। 
কত টোবলের নীঁচ দিয়ে যে হাত ঝাড়াতে 
হয়! তাই ঘোড়ার পেটে আর দানা... 

শুধু দক্ষিণে নয়। সুদূর উত্তরের গ্রতান্ত 
প্রান্ত বালুরঘাট কিংবা কলকাতার পাশেই 
শ্রীরামপুয়ের পথচলাত নাগারক' জীবনের সঙ্গে 
মফসুল রানাঘাটের জীর্ণ পথে দুঃস্বপ্নের 
পারর্রমায় কোন ফারাক নেই ।--সেই ময় 
বেড়ালের ছানা, কাঠালের ভুত, মাছের 
কানকো-_ছাইপশ আরো কত কিছু ! 

এক পশলা বৃষ্টির পর নর্দমার জল উপছে 
গড়ে সব একাকার ! উত্তরবঙ্গের সীমান্ত 
শহর বালুরঘাটের ভূষলা রোডের এক হাটু 
জল ঠেলে 'অ' ধাবু যখন মুর্তপাত করেন 
গোর প্রশাসনের তখন তার সঙ্গে রানাঘাটের 
জিএন পি সি রোডের গথ চলতি 'আ” 
বাবুর বথায় আশ্চর্য গিল খুজে পাওয়। যায় 

দক্ষিণের বারুইপুর থেকে উত্তরের বালু়- 
ঘাট, হুগলীর শ্রীরামপুর থেকে নদীয়ার রানা- 
ঘাট গ্রুত্যেকটি পৌরসভাতেই আশ্চর্য এক 
অনীহ। লক্ষ্য করোছি রাস্তাঘাট আর পয়ঃ- 
প্রণালীর সুষ্ঠু সংস্কারেয় প্রতি। আমাদের 
সমীক্ষার কাজে বেছে নেওয়া এই চারটি পুর 
শহরের একটিতেও সুস্থ নগর জীবনের প্রথম 
শর্ত রাস্তা ঘাটের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। 
আদ্যকালে বিছানো অযাসফলটের উপর নিপুণ 
দার্জর মত রিফুঁশপপ ছাড়া আর কিছু হয় 
এমন ধারণ কর। সঙ্গত কারণেই সম্ভব হয় না। 
আর এই রিফুট তাতেও--. 

ভা্ছ। রাস্তায় হোচট খাওয়া কিংব। বৃষ্টির 
জলের খানাখন্দ ডেবার বাধা সম্তর্পণে এাঁড়য়ে 
গিয়েও রেহাই নেই। আবর্জনায় পাহাড়! 
জঞ্াালের সপ দুর্গন্ধ নরক করে রেখেছে 
সর্বত্র! রানাঘাটে সুভাষ এভিনিউয়ের মুখে 


এ 


জমে থাকা আবর্জনার সপ থেকে ছড়ানো গৃতি 
গন্ধ বাতাস ভারী, করে ছাড়িয়ে আছে শ্রীরাম- 
পুরের টিন বাজারে । অবস্থার ইতর [বিশেষ 
নেই অনান্তও। পুরসন্ভার ময়লাবাহী গাঁড়? 
তার দেখা মেলে অধরে সবরে। কে।থাওবা 
তার উপস্থিত মাসিক'কংবা ট্ৈমঁসকও হয়ে 
যায়! আিযোগ ঃ করখেন কার কাছে? 
কথায় বলে দেওয়ালেরও কান আছে ববিন্তু 
পুরসভার কানগুলোই নাঁক সব নিরেট শব্দসহ 
দেওয়ালে তৈরি । সুতরাং. 

£ আবর্জনা পারার হয় না? হয়) 
তারও আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র আছে। 
ধরুন রামবাবু খুব ইনফুয়েন[সয়াল লোক কিংব। 
হাত চুলকুন বন্ধের জনে! মাঝে মাধ্যে টু-পাইস 
খরচা করায় সুনাম আছে তার । এহেন বান্তর 
ঝাড় যাঁদ কোন অনুষ্ঠান হয় তাহলে দেখবেন 
বাবুদের তৎপরতা". 

চশমার কাচ ধুঁভর খু'টে মুছতে মুছতে 
রানাঘাটের সুভাষ এভানউয়ের মনোহারী 
দোকানের মালক শৈলেনবাবু তার আঁভজ্ঞ 


নিদান দিলেন । দোকানের ঠিক সামনেই কীঠা 
ড্রেনের ধারে জমে আছে মরশুগী আনারসের 
সবুজ পাতার ডণই। অপারিসর রাস্তার দুগাশ 
জুড়ে চিড়ে মুঁড় থেকে কলা ঝাতাসা কাপড় 
চোপড় গমছার দোকান বসেছে। রাস্তার 
[সংহভাগই তাদের দখলে ! 

£ আর দুদন ঝদেই পাত। গচে দূর্গন্ধ 
ছড়াবে। এভাবে কি বাবসা হয়? 

শৈলেনবাবুর মস্তঝ/কে অনেকখানি আতি- 
রঞ্জন বলে মনে হয়োছিল প্রথমে । কিন্তু সে 
ভুল ভাঙল আর এক শহরে। আর এক 
গাঁরবেশে 

সোদন ১০ জুন। পৌরসভার হাল- 
হাককৎ দেখতে ঘুরছি শহর শ্রীরামপুয়ের 
রাস্তায়। টিন বাজারের নয়ক থেকে এ রাস্তা 
সে রাস্ত। ঘুরে ভারাগ্রসন্ন ভ্টীচাষ রোডে 
পড়তেই অঝ/ক কাও। একই রাস্তায় ্রীরাম- 
পুর গৌরসভ৷ নাম1ঞ্ষিত দু দুটি লার। শুধু 
ক তাই? দু'পাশে তৎপর ঝাড়ুদার ! 

কি ঝ/পার? এমন দৃলভ দৃশা চর্চঙ্গে 
দেখা যায় শ্রীরামপুরে ! সঙ্গী সাংবাদিক বন্ধুও 
হতবাক । রহস! পারগ্ভার হল আরও কয়েক 
পা৷ এগোতেই । আবর্জনাবাহী 'দতীয় লব্িটি 
যেখানে দীড়য়েছিল তার ঠিক উপ্টে৷ দিকের 
বাড়িতে ম॥রাপ বাধা । 
মিসন্ি সলভড! 

হকি? 

£ মারাপ। মানে কোনো বিস্টুবাবু 
বাঁড়তে অনুষ্ঠান । সুত্তরাং-- 

আমার মনে পড়ল শৈলেনবাবুকে । 
দুর্নীতি আর স্ব্রনপোষণ ভূগোলের বেড়া 
িউিয়ে যায় অকশে | শ্রীরামপুরের দর্পণে 
প্রাতাবাস্থত রানাঘাট কিংব বারুইপুরে, মুখ 


দেখে বালুরঘাট । আরও একটু সহজ করে 
বললে পাশ্চমবাংলার ১১২টি পৌরসভার 
হাঁড়র হাল এইসব খানাখন্দ জলা ডোবার 
ফ্রেমে বন্দী হয়ে আছে। 

হ রাস্তার করুণ হাল তো নিশ্চয়ই 
দেখেছেন। সেই ১৯৬৯-এয় চেয়ারমঠানের 
আমলে টি আর'এর টাক! 'দিয়ে যে রাস্তাঘাটে 
কাজ হয়োছল তারপর ঘর ?বশেষ কিছুই 
হয়ান। থরে রিপেয়ারং দূরের কথা 
িটুমেন ওয়ারক যেটুকু মাঝে মাঝে হয় ভাও 
স্পোসাঁফকেশন ছাড়াই । তাতে কাজ হয়ঞ্না 
কিছুই ; শুধু অপচয় হয় সরকারী অথের ৷ 

বালুরঘাট হাই স্কুলের টিচারস রুমে বসে 
কথা বলছিলেন শিক্ষক আশিস রায়। ওর 
মুখের কথ। কেড়ে নিলেন রাধারমণ " বাবু £ 
ট্যাক্স আদায় ছাড়া এই মিউীনাসপ্যালিটি 
নাগাঁরক জীবনের ছাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্যে 
উন্নয়নমূলক কোন কাজ করেন বলে বালুর- 
ঘাটের মানুষ মনে করে না। শহরের ড্রেনের 
অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় । পাকা ড্রেন নেই, 
কাচা নিকশী ব্যবস্থা বিহীন ড্রেন মশা আর 
রোগ জীবাণুর পাঁঠস্থান। দিনের পর দিন 
অবস্থা। শুধু খারাপই হচ্ছে। জমা জল সরানোর 
জনে; গ/ংকুলি কিংবা ভাঙা বালব বদলানোর 
জন্যে হাটাহাটি করতে প্রান্তন ভাইস চেয়ার- 
মযানকে হতাশ হতে হয়েছে! ডিম্যানড 
রেজিসটারে কআঁভযোগ িখিয়েও রাস্তার 
একট। ঝালব বদলাতে তার সময় লেগেছে দীর্ঘ 
পনেরো দিন। আমাদের কথা নাইবা 


শুনলেন । ত 
£ শহর উন্নয়নের জনে। [মউনাসপ্যাল- 


টির কোন মাথাঝথা নেই এমন কথ। সাত 
নয়। তবে আমাদের আর্থক সঙ্গীত নেহাতই 
সীমিত। ডাইনে আনতে বায়ে কুলায় না-.. 
ঝালুরঘাটের ভারগ্রাপ্ত পৌরপ্রশাসক কৃষ্ণ- 
গোপাল ভট্টাচার্যের কাছে নাগারকদের হতাশার 
কথা, স্োভের কথা ছু'ড়ে দিয়েছিলাম । 
জেল। প্রশাসকের দায়ত্ব সাগাল 'দয়ে পুর 
প্রশাসকের দায়িত্বও পালন করতে হচ্ছে তাকে 
তাই পৌরভবনে ভার দেখা মলেছিল বিকেল 
চারটের সময় । 

“সরকারী সাহায্য ছাড়া এক পাও এগোতে 
পার না। আর সরকারী সাহায্ের পুরে। 
ঝাপারটাই কনব্রীবউটরি বোঁসসে হয়ে থাকে । 
অথচ আমদের তহবিলের অবন্থা। যা. ত। থেকে 
কনট্রিবউশনের কোন প্রশ্নই আসে না। মোট 
ঝায়ের তুলনায় আয় মাত ৬০ শতাংশ ! তবুও 
এরই মধো ৩,৪০,০০০ টাকার সাতটি রাস্তা 
ও তিনটি ড্রেনেজ দ্ভীমের কাজ শেষ পায়ে, 
সারাভিস ল/টারনকে সাানটার করার জন্যে 
প্রথম কাস্ততে সরকারাঁ সাহাযের ৩৬,০০০ 
টাকায় ২৭টির কাজ সম্পূর্ণ। যাঁদও প্রয়োজনের 
তুলনায় এসবই আঁকন্চিংকর। এছাড়। টাউন 


হল তৌরর জনোও একলাখ টাকার একটা : 


প্রকপ্প সরকারী অনুমোদনের অপেক্ষায় 
আছে। 

উঠে আসার আগে বললেন, অভিযোগ 
আছে, সমস্যা আছে, তাই নাগাঁরকদের 
ক্ষোভও সঙ্গত । কিন্তু আমাদের তরফে ধেঁ 
শুধুই গুদাসীন্য ঝা আস্তারকতার অন্ভাব আছে 
এমন ভাবন। নেহাতই একপেশে । সুষ্ঠুভাবে 
কাজ করার জনে/ আরও অর্থের জন্য দরবারও 
করাছ। 

রানাঘাটের পৌর প্রশাসক কমলেশ 
চ্যাটারজি দুঃখ করে বললেন ঃ রাস্তাঘাটের যা 
অবস্থা-সারাবার ইচ্ছে আমাদেরও নিশ্চয়ই 
আছে; কিন্তু ক করবো বলুন, আমাদের 
হাতে একট। রোলার পর্যন্ত নেই। পি ডবালউ 
ডির রোলার ধার নিয়ে খাড়াবড়িথোড় করে 
ঠেকা দেওয়া। অথ5 নিজেদের জনে) একটা 
কেনার মত আর্থক সামর্থ নেই। 

শহরের উন্নয়নের জনা পৌরসভার 
ভূমিকার প্রশ্থে শ্রীচ/টারাজ জানালেন, ওয়াটার 
ওয়ারকসের কাজে ইতিমধোই ৮২,০০০ টাক 
খরচ হয়েছে । এ্রায় ষাট শতাংশ কাজও 
হয়ে গিয়েছে । গ্রভি এবং স্যানিটেশবের 
জন্যে বরাদ্দ ২৪,৫৯০ টাফ। দিয়ে ৩৭টি 
সার্ভিস ল্যাট্রন স্যানিটার কর! হয়েছে। 
আর-- 


খুশির গলায় পৌর প্রশাসক জানালেন, 
এছাড়। ৫০,০০০. টাকার শিশু উদ্যানে, 
৮৩,০০০ টাকার টাউন হলের কাজও শুরু হবে 
শিগগিরই।সেই জঙ্গে সুইমিং পুল! এর 
জনেঃও অনুমোদন মিলেছে ৩৫,০০০ টাকার। 

সুইমিং পুল ! কমলেশ বাবুর খুশরখবরী 
বার্তায় খুশীর চেয়ে অবাক হলাম বোশ। 
রানাঘাট মধযবিত্ত-নিয্মাবন্তের শহর ; যেখানে 
ডাঙায় হাটতেই মানুষকে চারবার ঠোব্ধর, 
পাঁচবার হোঁচট থেতে হয় তাকে সাতার 
শেখানোর জন্যে কসটিউম পরিয়ে পুলে নিয়ে 
যাওয়ার চেষ্টা রাজাঁসক তামাস। ছাড়া আর 
কি! স্বাভাবক কারণেই রানাঘাটের মানুষ 
বিরন্ত এবং 'িক্ষু্ধ 

বিক্ষোভ এবং হতাশ। শ্রীরামপুরেও ৷ আজ 
থেকে ১৪ বছর আগে পৌরসভ্ভার শতবার্ষিকী 
ম্মরাণকায় ভাবিমং সমৃদ্ধ আয় উন্নয়ন 
প্রকল্পের যে প্রাতশ্ুত দেওয়। হয়োছল তার 
অনেকখানই নিক কপ্পনাচারতায় 
পর্যবাঁসত । "টার হাউস' আজও হয়ান, 
পৃ্ণগ্গ স্টোয়াম? একাঁদকে গলারাযুকত 
নিছক ঘেরা মাঠ। অপারকাপ্পত। স্মারক 
পু্তকায় আকা নকসার সঙ্গে যার আমল 
লজ্জা দেয় [িলকে। বেমরশুমে এই মাঠ 
ভরে যায় শেয়ালকাটার জঙ্গলে । 

£ একাসাকউটিভ আঁফসারের আমলে 


আযাসেসমেনট কিভাবে হয় 


ফর দি গারপাস অবা প্রপেয়ারিং দি ভ্যালুয়েশন লিসট অব হোলাডিংস..ইউ আর 

হেয়ার বাই রিকোয়ারড টু ফারানশ দি আনডারসাইনড.. এ ট্রর আন্ড কারেকট বিটায়ন 
আব দি রেনট অর আনুয়াল ভ]লু অব ইয়োর হোালভিং 

বেঙ্গল মিউনাসপ্যাল আযকট ১৯৩২-এর ১৩৪ ধারা অনুযায়ী জার কর এই বিশেষ 


নোটিশটির সঙ্গে গৌর এলাফার ঝাসন্দাদের পারচয় মোটামুটি গভীর । 


পাচ বছর অন্তর 


“আসেসমেনট' নামক যজ্ঞের সঙ্গে জাঁড়ত এই বিশেষ সৃচনাপত্টি এক রাশ ক্ষোভ, 

হতাশা, ক্রোধ প্রভৃতি নেতিবাচক রিপুগুলোকে উসকে দেওয়ার প্রথম গদক্ষেপ বলা চলে । . 
এই আসেসমেনট বা কর নির্ধারণ সংকরাস্ত আইন-ই দিকগুলে। এরকম £ বি এম আযকট 

৯৯৩২ এর ৭৬ (ক) ধারার শর্ঠাবলী পূরণের যোগ্যতাসম্পন্ন ফর নির্ধায়ক নিযুস্ত হন 


পৌরসভার নির্দেশে। তান জারি করেন নোটিশ ' 


ফর দি গারপাস ইত্যাদি ইত্যাদ। 


কর নির্ধারণের জন্যে বাঁড়র অবস্থান, অবস্থা এবং অন্যান) সুযোগ স্ুবধায় কথা বিবেচন। 


করে ঘর পিছু কাপ্পনিক ভাড়া ধার্য কর! হয়। এইভাবেই সম্পূর্ণ বাঁড়র মেট বার্ধক 
ভাড়ার পাঁরমাণ নির্ধারিত হয়। নির্ধারিত মোট ভাড়ার ২৯৫ শতাংশ ন্ম।সক কর. হিসেবে 
ধার্ধ হয়। 

এছাড়া পঞ্চবার্ষিক কর-নর্ধারণের 'দ্িতীয় পদ্ধতিটি এরকম £ যাঁদ এইভাবে বার্ধিক 
মোট ভাড়ার পরিমাণ নির্ধারণ সপ্তব নয় বলে আ।সেসর মনে করেন তবে, বাড়ি/সম্পাত্তর 
মোট মৃল। নির্ধারণ করা হয়। এই মূল্য নির্ধারণ লময় জামর দম, সম্পূর্ণ সম্পত্তির অবস্থা, 
উপকরণের দাম, বাণিজা/ক সুবিধা, জল ও বিদুৎ ঝাবদ্থা, রাস্তা-ছ্ুল-কছেজ-বাজার ইত্যাদি 


নাগরিক জীবন উপকরণের সহঞ্জ লভ/তা, পারবেশ সব কিছুই বিচার্য। 


এইভাবে যে. 


মূল্য নির্ধারত হবে তার ৭৫ শতাংশ মাসিক কর হিসেবে ধার্য করা হয়ে থাকে । 

পণ্চবার্ধিক কর নির্ধারণ ছাড়াও বছরের যে কোন সময়ে বার্ষক কর ননর্ধারণের মাধামে : 
গৃবব্তী নির্ধারত কর পারমার্জত হতে পারে। এক্ষেত্রে সম্পা্তির গারবর্ধন, নতুন ভাড়ারিয়া 
বসনে। বা অনয কোনভাবে ভযালুয়েশন বেড়েছে এমন. কোন ঘটন। কর্তৃপক্ষেয় নন্য়ে এলে. 


তারা কর হ।রের পুনধিনযাস করতে গারেন। 


নি 


অসানে শুধু টাকাই উড়েছে। কাজ 


হয়ান 
কছুই। বর্তমান বামফ্রমট আমলে পুরোনো 
নির্াাচত প্রাতানাধদের হাতে আবার দায়িত্ব 


ারয়ে দেওয়। হয়। স্থানীয় এম এল এ 
মার্কসবাদী নেত৷ ব্যস্ত মানুষ কমল ভ্টাচার্যই 
চেয়ারম্যান । কিন্তু-কথা শেষ না করেই 
সহজেই থামলেন পৌরসভার প্রবীণ কম্াঁটি ॥ 
শকন্তু'র রহস্য খুজতে গিয়ে মালুম হল 
সরকার প্রশাসকের সঙ্গে নবঝাচিত প্রশাসকের 
পার্থক্য কিছুই নেই। দুজনেই ঝাগ্ত মানুষ । 
একজন রাজনীতি নিয়ে, অন।জন প্রশাসানক 
ঝাঁক নিয়ে। প্রায় দূলাখ লোকের এই বিশাল 
শহরের হাজারে। সমস নিয়ে চিক্জ করবার 
অবকাশ কোথায় ! 
অবকাশ যে নেই, নাগরিক সমস্যা আর 
অভাব আভযোগ যে ভাদের দৃষ্টিগোচর হয় 
না ভাইস চেয়ারম্যান অরুণ সানঠালের কথাতেই 
তা পারক্ষার। শহর শ্রীরামপুরের উন্নপ়ন 


প্রকপ্প সন্বন্ধে জানতে চাইলে তান বললেন, 
পৌরসভার হাতে বর্তমানে তেমন কোন ছ্কাম 


সম্পর্কেও আমাদের ভাবনা এখনও চুড়ান্ত হয় 
নি। 
নৈবেদের মাথায় কাঠালী কলার মতো 
গৌরগুশাসনের চোখের সামনে তাই নষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে কয়েক লাখ টাক৷ ব্যয়ে তোর পশ্চিম- 
বাংলার দ্বিত্তীয় মিউানাসপ্যাল ভূগর্ভদ্থ 
সুয়েরেজ [িসসটেম। ভামাঁপং বিভাগের 
পাঁচটির মধ্যে তিন তিনটি পামপই অচল । 
অন্য দুটি একটি অর্ধসচল ॥ ময়লা জল 
িলটার করার পাটও বহুদিন ঢুকে গিয়েছে। 
যন্ত্রপাতি সবই অকেজো । দেড়খান। চালু 
শট পামপ যে দুর্গন্ধম় আবর্জনা যুন্ত জল টেনে 
আনে ভামাপং হাউসে গত ১৫/১৬ বছর ধরে 
নেহরুদগর কলোনীর কাছে ছেড়ে দেওয়। সে 
জলে বলুষনাশিনী গঙ্গা নিত্য বলু'ষত হচ্ছে 
পৌরসভার তত্তাবধানে । 
গ কর্তৃপক্ষের বিকারহীন নিক্রিয়তার সুযোগে 
সাধারণ মানুষের পথ চলার সমস্যাটি প্রকট 
রঙ হয়ে উঠছে দিনের পর দিন। উদাহরণ £ 
রাজেন্দ্র বাগ রোড । রেল স্টেশনের সামনের 


এইব্যন্ত সড়কের ওপর পশরা |নয়ে পথ 
আটকে অজস্র বে-আইনী হকার । পায়ে চলঃর 
পথ সংকুচিত হতে হতে সরু একটুকরো 
ফালিতে পরণত। দু'দুটো, সিনেমা হল, 
বাসস্টানভ, রিকশার বিশৃঙ্খল ভিড়, আব্জীনার 
সপঠেলে এগোনো রীতিমত কসরতের 
ব্যাপার । আর এক পশলা বৃষ্টি হলে; এ 
য়ান্ত। নিখু'ত নরক । শ্রীরামপুর টাকজের 
সামনে রাজ! রামমোহন সরাঁণিতে তে। দিব্য 
বাজার বসে গিয়েছে পথের দুপাশে ৷ সকালে 
আধঘণ্টা আগে বন এ বাজার থেকে মাছ 
ধিকনেছেন, অফিস যাবার সময় তি'নই ট্রেন 
ধরতে ছোটেন মাছওয়ালীকে গাল দিতে 
দিতে 

সরাসার দি এম ডি এ এলাকাতুন্ত পৌর 
এলাকা শ্রীরামপুর ৷ সেই সুবাদে বেশ কিছু 
উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। মূলত মিউনি- 
[সিপ্যালিটির নির্ধারত কর্তব্যের অনেকখানি 
দায়ই বহন করছে সস এম ভি এ। হতশ্রী 
খোলস বদলে ঝকঝকে হয়েছে নেতাজী সুভাষ 
এভিনিউ, কাজ চলছে ডৌনস খাল সংগ্কারের। 
এই সংস্কায় সম্পূর্ণ হলে কুমীর জলা, রাম- 
মোহন সরণী প্রতি অঞ্চল গঙ্গার বানভাস 
হবে না। তবে সি এম ভি এ প্রকাপ্পত 
শ্রীরামপুর-এসপ্রানেড রুটে বাস চলেনি, স্টেট 
ট্রানসপোরট করপোরেশন বাস স্ট্যান্ড তোরিয় 
কাজও শেষ হয়ান কোন এফ ভজ্ঞাত কারণে । 
১১৭৯ এপরিল ষে প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার 
গ্রাতশ্রাত ছিল আজও ত৷ দ্বপ্নই। 

£ ভেবেছিলাম সি এম ডিএ-র এলাকার 
মধ্যে যখন পড়েছে তখন নিশ্চয়ই দাঁক্ষিপ্বের 
এই অবহেলিত মিউনাসপ্যালটির কাজে 
কর্মে উন্নয়নের আভাস মিলবে । কিচ্ছু হয়ান 
মশাই, কিচ্ছু না। স্রেফ ভস্মে ঘি ঢালা 
হয়েছে । আগে টাকার অঙ্ক কম ছিল এখন 
ি এমি এর কলাণে তা দু'দশ লাখ 
বেড়েছে । আর আমরা--* 

বারুইপুরের বিশিষ্ট নাগাঁরক পঞ্চানন 
মুখারাঁ্ ফেটে পড়লেন ক্ষোভে । সাড়ে তিন 
বর্গমাইল এলাকার এই পৌরসভার কাজে 
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অনেক বিক্ষোভ জমে আছে স্থানীয় 
বাঁসন্দাদের মনে । জীর্ণ রাস্তা, কাচা ড্রেন 
আর অকেজে। নলকূপ নাগারক স্বাস্থ্যের প্রাত 
পৌরসভার চরম অনীহার ফথাই বার বার মনে 
কারয়ে দচ্ছিল। 

ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে যখন পৌরসভা 
ভবনে ঢুকলাম তখন বিকেল চারটে ছু'ই ছু'ই। 
একাসাকউটিভ আফসার তরুণ বি ডি ও 
বিকে সেন তখনও পৌছাননি। ঢুকতেই ট।কস 
কালেকটরদের ঘর। টোবলে পা তুলে 
দেওয়ালে চেয়ার ঠোঁকয়ে 'দিবানিদ্রামগ্ন 
ঝ্যান্তুটিকে জাগাতেই নিমলত নয়নে গুথম 
মন্তব্য ঃ আজ হাবে না। 

[কি হবে ন। জানতে না চেয়ে পিড়ি দিয়ে 
উঠতেই চোখে পড়লো পোসটার "গছন দরজা 
দিয়ে লোক ঢোকান্সে চলবে না? । 

শ্রীঅরাবন্দের নামাঙকত হালকা। সবুজ 
ছিমছাম সাজানো ঘর। দেওয়াল জোড়। 
মনীষীদের ফট। (দুর্ভনে বলে তুলসীকাঠের 
মালা !) বিশাল দেনট্ার টেবিলে বসেছিলেন 
বড়বাবু। টানা বেনচে দর্শনার্থীর ভিড় । 
শ্রীসেন এলেন চারটে পনেরোয় । 

£ বারুইপুর পাঁলটিক্যালি অত্যন্ত সেনাসটিভ 
এরিয়।। পঞ্চায়েত ইলেকশনের পর কাজের 
চাপও বেড়েছে । প্র/াকটিকাণল মিউনাঁসপ্যাল 
প্রবলেখস নিয়ে ভাববার বা দেবার মত সময়ই 
মেলে না! বাস্তু মানুষ শ্রীসেন তার অসীবধের 
কথা বলাছলেন। নাগরিক জীবনের বিভিন্ন 
সমস্যার নিরসনে পৌরগুশাসনে ভূমিকা গ্ুসঙ্গ 
বললেন, কাচা ড্রেদের সংস্কারের জন্য 
ইতিমধোই ফুড ফর ওয়ারক স্কীমে ১০,৬৬৬ 
টাক ও ১৬ কুইনটাল গম খরচ কর! হয়েছে । 
এছাড়া সি এম ভি-এ ৪,১১,০০০ টাক। মঞ্জুর 
করেছেন রাস্তা এবং ভ্রেনের (িপেয়ারং 
ওয়ারকের জন্যে। সে কাজও শুরু হল 
বলে। 

__একশ বছর আঁতক্রান্ত এই পৌরসভায় 
স্যানিটারি ইনসপেকটর নেই। রাস্তার কাজ 
িংব। স্পোসীফকেশন দেখার জনো ওভার" 
ছসয়ার পর্যন্ত নেই £ নেই কোন রেকরড বুক 
কিংবা ডিমানড রোজসটার! প্রয়োজনের 
তুলনায় কমীর সংখাও কম+-'- 

£ কি ইলেকটেড বাঁডীক একাঁসাকউটিভ 
আফসার কোন আমলেই আমাদের অবদ্থার 
ইতর বিশেষ হয়ান। ও আমল তে। দুর্নীতির 
রেকভ করোছল, এ আগলের অকর্মণ্যতার 
ছোট একটা নাঁজর দিই £ আমার এক বন্ধুর 
ভাাকানট লানড বিরু করার পর ক্রেতা িউ- 
নাসিপালিটিতে নাম পন্তন করতে গেলে 
শোনেন বাকি ট্যাজের পাঁরমাণ ১৩,০০০ 
টাকা । কিন্তু রাঁসদ সহ চেপে ধরতেই রহস্য 
পারষ্কার £ কোন খাতা পত্র না দেখেই ট্যাকস 
জার কর হয়োছল ! পরে [হিসেব অনুযায়ী 


ত। ৯,০০০ টাকা হয়। সেই অনুযায়ী মে-র 
৬ই সে চেক ইস্যু করা হয় কিন্তু জুলাইয়ের 
শেষ গ্রস্ত সে টাকা ক্যাশ হলেও খাতায় তোল। 
হয়নি কিংবা রাঁসদও দেওয়। হয়নি। ক্যাশ 
হওয়ার পর টাকাটা কোথায় যায় ? 

পণ্চাননবাধুর আভযোগের সঙ্গে প্রান্তন 
কমিশনার এবং বারুইপুর নাগারক সাঁমাতির 
অন্যতম নেতা। মৃণালবাবুর বন্তঝোর মিল নেক 
খানি। রাপ্তা তোর, ভরেন রিপেয়ারং কিংবা 
যেকোন কনণ্ট্রাকশনে কাজে টেনডার দেওয়ার 
ব্যপারে কারচুপির ঘটনা আজও অধ্যাহত। 
সর্যনয় কোটেশন দিয়েও ষনট্রাকট পাননি 
এমন নাঁজরও আছে বলে অভিযোগ £ সি এম 
ডি এ-র উন্নয়ন প্রকপ্পের অর্থ আত্মসাতের 
বাপারে নজির হয়ে থাকবে বারুইপুর 
শহরের রাস্তা এবং ড্রেনের আমূল সংস্কারের 
জন্যে যে ২৭ লাখ টাকা খরচ হয়েছে ত৷ নিয়ে 
অভিযোগের পর অভিযোগ উঠেছে। সঙ্গত 
আঁভযোগ। যেরান্তা তোর হয়েছে তার মান 
অত্যান্ত নচ-ফোন ক্ষেত্রেই তার আয়ু দুতন 
মাসের বোঁশ নয়। ঘাসের উপর পিচ ঢেলেও 
পাকা রান্তা বলে চালানো হয়েছে! আর 
ড্রেন? তার হাল তে নিজেই দেখেছেন-_ 
খাপছাড়া ভাবে যা করা তার কোনটারই আউট- 
লেট নেই। বেশ কয়েক লাখ টাকা খরচ 
হয়ে যাওয়ার গর রবীন্দ্রভবন আজও তসম্পূর্ণ। 
দফায় দফায় শুধু প্লানই বদলিয়েছে, মীচুমানের 
ইটে ধরেছে নোনা_গোরী সেনের টাকার 
শ্রাদ্ধের আর কত ফাঁরাস্ত দেবে ? 

আর এইসব আঁভযোগের সতাতাই 
প্রমাণত হয়ে গিয়েছে কয়েক বহর আগের 
সি বি আই তদন্তে | তদন্ত করেছেন আঁসস- 
ট্ানট কাগশনার, এমনকি তদানীন্তন জেলা 
শাসকও। হয়েছে সবইনযা হয়ান ত। হল 
অপরাধীর শান্ত_সব তদশ্ রিপোরটই রহসা- 
জনবভাবে ধামা চাপা পড়ে গিয়েছে। 

দাঁ্ষণের শতবর্ষ অতিক্রান্ত পৌরসভার 
আনাচে কানাচে জগে থাক। মুণালবাবুর এই 
ক্ষোভ, সুদূর উত্তরের অনাদূত ঝালুরঘাটের 
সাংবাঁদক রাধারমণবাবু িংঝা শিক্ষক আশিস 
রায়েরও মনের কথা । আমাদের সমীক্ষত 
চারাটি পৌরশহরের একমান্র নির্বাচিত প্রাত- 
নাঁধ প্রশসত শ্রীরামপুরও এই দুর্নাতির ক্ষয় 
রোগের শিকার। সেখানেও বাতাসে 
সায়েরেজের মূল্যবান গারদ ?িংব। গৌরসভার 
পুকুরের মাছ চার ঘ্রাণ । 

অবস্থার ইতরাবশেষ নেই এখানেও । 
বাবুদের মনেও ইচ্ছে একটাই ২ এলোমেলো 
করে দে মা লুটে পুটে খাই ! এরা সব লুটে- 
পুরে খাচ্ছে আর আমাদের “হুদা” বোঝাচ্ছে। 
বালুরঘাটের প্রবীণ সাংবাদক এমান কিছু 
আভিযোগের তআকাঁথত কাঁহনী শোনালেন, 
মিউানাঁসপ/াল ভবন থেকে প্রশাসকের চেয়ার 


পর্যন্ত সরকারী অর্থের অপচয়ের-নাঁজর। 

£ বর্তমান পৌরসভা। ভবন তোঁরর ব্যয় 
খুব বেশ হলে এক লাখ টাকা-_-একথ৷ 
একজন আঁভজ্ঞ এনাজনিয়রের। কিন্তুটু- 
গাইস আয়ের পথ সুগ্গম করতে এর খরচ 
দেখানে। হয়েছে আসলের তিনগুণেরও বোশ। 
সাড়ে তিন লাখ টাকা । আর আগের 
প্রশাসকের বাইশ হাজরা চেয়ার (সিংহাসন ) 
তে) ইতিমধোই কিংবদন্তী কাচ ঢাকা একট 
সেব্রটারয়েট টেবিল আর চেয়ার কেনা 
হয়েছে ১৫,০০০ টাকায় আর বোমবে থেকে 
আনতে খরচ লেগেছে মানত ৭9০০ ট/ক। ! 

মীন মারকেটের 'কথাই ধরুন। বাস 
স্ট্যানডের কাছে সাড়ে ?তন লাখ টাকায় তোর 
এই মারকেট এখন ভবঘুরেদের আন্তানা আর 
অসামাজিক কাজের আত্ড।! পাঁরকম্পনার 
অদুরদার্শতা আর রাজনীতির গঠা্ে একট। 
সুন্দর স্ভাবনা অর্থ অপচয়ের চূড়ান্ত নাঁজর 
হয়ে গেল। 

দুর্নীতি আর টাক। নয়ছুয়ের ঘ। তো 
এই মিডানাসপ্যালটির সর্বাঙ্গে! ধাঙড়দের 
ছেল কুঠুরীর মত কোয়াটারস তোরর নামে 
জলাঞপীল দু'লাখ টাকা, আন্রেযীখালের বাধের 
জন্যে এক লাখ টাক। গিয়েছে প্রথম পরবে । সে 
কাজ ঠেকাতে এখন আরও এক লাখ টাকার 
পারকল্পন৷ নেওয়। হয়েছে। খাদিমপুরের 
ড্রেনেজ দ্বীমে শধু পাবলিক মানির ড্রেনেজ 
হয়েছে। শুধুমাত্র সরকারী কর্ত৷ বাঞ্জদের 
সন্তুষ্টি বিধানের জনে; আউটলেট বিহীন এই 


ঘর? হলেই আমর। জানতে গার । 


কেমন করে বাড়ির ট্যাকস স্থির হয় ? 
'আপনার একতলা ঝাড়ি দোতল। হয়েছে? কিংব। নিদেন পক্ষে এক-আধট। বাড়ীত 
কারণ ট্যাকস আদায়ের ফতোয়। নিয়ে বছরে বার 
চারেক আমাদের তে। যেতেই হয়। তাই নজর এড়ায় না কিছুই! আর ঝাঁড়র বাড়বৃদ্ধি 
মানেই তো৷ আমাদেরও দুটে। পয়সার মুখ দেখা ।” ও 

এমান এক সংলাপের মাধ্যমেই পারচয় হয়োছিল শতবর্ষের পৌর-প্রশাসিভ শহরের 
এক টাকস কালেকটরের সঙ্গে । মাথায় কীচা পাকা ঢুল। চোখে পুরনো ফ্রেমের চশমা । সব 
কথার সঙ্গে “যা বল সাফ কথ বাঁল' মাতা থাকে । 

চায়ের পেয়ালার চুমুক দিয়ে একতলা ভার তিন তলার একই অংকের টযাকস রহসা 


ড্রেন উপকারের চেয়ে অগকারই করছে অনেক 
বোঁশ_এক পণলা বৃষ্িতেই দুকুল ছাপিয়ে 
যাস্তা ভাসিয়ে একাকার! 

জল সরবরাহের মত আবাশ্যক শর্ত 
গ্রণের ক্ষেত্রেও পৌরসভাগুল.. তাদের, 
দাঁয়দ্ব পালনে তৎপর এমন কথা মনে এলো 
না বারুইপুর এবং ঝালুরঘাটের জল ব্যবস্থার 
হাল দেখে। দুটি গোৌরসভাতেই পানীয় 
জলের অন্যতম উৎস নলকুপ। তিরিশ 
হাজায় আঁধবাসীর শহর বারুইপুরে নলকুপ 
আছে মাত ৬০টি; আর ২.৪৬ বর্গমাইল 
এলাকার বালুরঘাটে ২৮৬টি । এবং এর 
একটা বড় তংশই বহু ঝাবহারে অচল। 
সচল করার কোন তাগিদ বর্তৃগক্ষের নেই। 

বালুরঘাটে ১৬ লক্ষ টাকা খরচ করে পৃ 
দফরের জনদস্থ্য পযন্ত বিভাগ যে জলাধা 
তোর করেছেন তার দায়ত্ব পৌরকর্তৃগক্ষ এ 
মুহ্তে নিতে রাজ নন বলে জানিয়েছেন 
গৌরপ্রশাসক  কৃষগোপালবাবৃ। কারণ 
৬,০০১০০০ টাক। ভরতুঠিক দেবার মত অবস্থা 
পৌরসভার নেই । 

সাধারণ নাগারকদের আভিজ্ঞত। ভিন্ন 
শ্বাদের। চালু ন। হাতেই টঠাঞ্কে ছেঁদা, শহরের 
একাংশ জুড়ে গা গাইগ লাইন অকেজে]। 
মাঝে মাঝে গররাক্ষামূলক জল ছাড়ার গু'তোয় 


রাস্তা-ঘাট সব জলে জলময়। এ অবস্থা 
আর কতাঁদন ত। দেবা ন জানাস্ত! 
একই হাল বারুইপুরেও। জনস্বাস্থ্য 


প্রযন্ত বিভাগ গোট পাচ লাখ 'লিটাররও 


ভাঙাুলেন, 'পাচসালা আসেসমেনটই বলুন আর ইনটাঁরম আ]সেসমেনটই বলুন, সবই 
আমাদের রিপোরটের ভান্ততেই হয়! আ।সেসর যান আসেন তিন থেকে পাচ হাজার 
টাকার চুন্ততে তিনিও টু-পাইস পকেট ভার্ত করে নিয়ে যান। আর নেবেন নাই ব৷ কেন? 
এই ধরুন, আমাদের 'মউানাসপ্যাল এলাকার কথা । মোট হোলাডিং এগারো হাজারের 
বোশি অথচ যান আসেসর আসবেন এই এগারে। হাজার হোলভিং আযসেসমেনটের জন্যে 
কাগজ কলমে পাচ হাজারের বেশি পাবেন না ! এই মজুরতে কুলি কাঁমনও িলবে না? 
অগত্যা 

তাই রতনবাবুদের পোয়াঝারো । গৃহস্থের কানের কাছে এসে মৃদু সুরে দরাদুয়। 
অবশ্য বথরার ঝ/পারট। ?শকল পদ্ধতিতে নিয়াপ্তত ! 

বাড়ি এক থেকে তিনতলা হয়েছে 2 গন্ধে গন্ধে রতনবাবুরা হাঁজর । এ ঘর ও ঘর 
ঘুরে [হসেব করে জানিয়ে দেবেন 'আপনার টাক সামনের কোয়ার্টার থেকে শ দেড়েক 
টাকায় দাঁড়াবে । আপান্ত করলে প16/দশ উ।ক৷ কমবে_» 

অবৈজ্ঞানিক ট্যাকস পদ্মাত আর ভযালুয়েশনের হ্যাপা সামলাতে বাহাতের চুলকান 
থামান। তাহলেই বছরের পর বছর... ॥ 
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কিছু বেশি জল ধরে রাখতে পারে এমন দুটি 
জলাধার তর করেছেন, পাইপ লাই বসেছে 
শতকর। পাঁচশভাগ |. কিন্তু গলদ বেধেছে 
বিসামল্লায়_দু'পুটো জলাধারই  ইতিমখে/ই 
সাঁছদ্র হয়ে জল বহনে অঞ্ষমতা প্রকাশ করে 
ফেলেছে ! তৃতীয় রপু জলকেও রেয়াত করে 
না। মনে পড়ল সেই সাহসের গল্প... 
এসধই হল পুকুর চাঁরর গল্প |  জন- 
সাধারণের অর্থের অপচয় হলেও এক ধরনের 
উদ্দাসীন। দেখ। যায় সাধারণ নাগরিকদের 
ব্যবহারে । না জিগেঃস করলে মুখ খোলেন 
না.কেউ। ভাবটা যেন 'আদার ব্যাপারী... 
পুকুর চরর বথায় রা না কাড়লেও সিদেল 
চারর ব্যপারটাতে সবাই সোন্চার, সকলে 
সরধ পৌরসভার বিরুদ্ধে_ট/)কস আদায়ের 
নিয়ম কিংবা অনিয়মের সিদ কাঠি সরাসাঁর 
হালকা করে তাদের পকেটের ভার গণ্চবার্িক 
আ)সসমেনট 1কংবা বার্ষক কর পুনর্ধিন্স 
দুটি ক্ষেত্রেই আঁবচারের ক্ষোভ তাদের বুকের 
গভীরে জমা হয়ে আচ্ছে। 
শহরের হাল ফেরাবার ঝাবন্ছা৷ নেই, 
অবস্থার পাঁরব্তন নেই, কোন নাগারক 
দ্বাচ্ছন্দোর আয়োজন, অথচ ট্যাকস বাড়ানোয় 
ঘাটতি নেই_-এ আভযোগ উত্তর থেকে দাঁঞ্ষণ 
সবখানেই । 
আাসেসমেনটের পুরোটাই ধেশয়াটে, নিত্য 
যন্ত্রণার বোখার উপর এই শাকের ভাটি কখন 
যে কত গুণ হয়ে জর্জীরত করবে সেও এক 
রহস্যের । এই রহস্যের সঙ্গে সন্দেহের দানা 
তখনই 'মলোমিশে জমাট বাধে, যখন দেখা যায় 
ছাপোষা কেরানীর ঘাড়ে [তিনগুণ কর চাপলেও 
রেহাই পান ব্যবসাপট্রির মাড়বার নন্দনের]। 
ঠিক এমন ঘটনাই ঘটেছে ঝালুরঘ।টে । '১৯৭৮ 
আযসেসমেনটে আমার ঝাঁড়র ট/)কস হয়েছে 
৪ তিনগুণ কিন্তু টঠকস বাড়োন বাজারের জগ- 
জমাট কারবারীদের !' এ আভিযোগ গ্রভাবতী 
দবীর। ১৯৭৮-এর “অন্যায় আসেসমেনট 
বিরোধী” সর্বদলীয় নাগারক সাঁমাতর প্রকাশা 
সভায় 'বাশষ্ট নাগারক ডাঃ শ্রীশ চন্দ্র দাস 
এই বিষয়ের উপর: আলোকপাত করেন। 
. সরকারী আ্াসসরের বিরুদ্ধে তার গৃরুতর 
আঁভিযেগ-_সরাসাঁর উৎকোচ প্রস্তাব দেওয়ার ! 
বে-আইনী কর বীদ্ধর প্রতিবাদে পৌর- 


সভার বাঁসন্দারা কখনও যৌভাবে,কখনো? বা 
এককভাবেও আদালতের আশ্রয় নিয়েছে__ 
স্থাগতাদেশ এনে বাড়তি 'কর' দেওয়া থেকে 


1বরত হওয়ার গঙ্থ। খু'জেছে। বারুইপুরে 
তে। সেই ১৯৭৪এর প্ড়িথ/ক। আযাসসমেনটের 
শুনানী আজও চলছে-_চলুতে চলতেই ৯৯৭৯- 
এর নতুন বোঝা, নতুন কর ধার্ষের সময় 
সমাগত ! 

শুধু টযাকস বাঁদ্ধই নয়, ট্যাকস আদায়ের 
ক্ষেত্রেও শৃঙ্খলা নামক বোধটি অনুপস্থিত 
পুরোপুরিই । ফলে কর বাবদ ধার্য টাকার 
সামানা, ভগ্নাংশ মাত্র পৌরসভার হাতে আসে । 
অনেক ক্ষেত্রেই কোন এক ভৌতিক কারণে 
কর অনাদায়ী থেকে যায় বছরের গর বছর । 
বালুরঘাট কিংবা রানাঘট অথবা বারুইপুর 
যেখানেই গিয়েছি ট্যাকস কালেকটরদের 
উপাশ্থাতির আভিযোগই শুনোছি বোঁশ | পান্ত। 
নেই মাসের পর মাস । . 'উইদাউট প্রেজাডস" 
রবার স্ট্যামপ অংকিত ফতোয়া, হঠাংই 
জানিয়ে দিয়ে যায় 'আগনার টযাকস চার 


কোয়াটার বাকি-শোধ করুন আঁবলম্বে, 
অসঙ্গীত? তছর্ুপ? তাও আছে। ঘুরে 
দেখো বারুইপুর, শ্রীরামপুর, বালুরঘাট, 


ঝানাঘাট-চারটি পৌরসভার হাওয়া বাত।সে 
অনেক কানাকান। টাকা আজ্ুসাতের 
আভিযোগে রানাঘ, শ্রীরামপুর আর বারুইপুরে 
হাল আমলে বরখাস্ত হয়েছেন তিনজন ট্যাকস- 
কালেকটর । 

পৌরসভাগু'ল সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল 
নগর জীবনের শারকের কাছে স্থানীয়ভাবে 
্বায়ত্বশাসনের সাদ পৌছে গেওয়া। সেবার 
আদর্শ নিয়ে নগর জীবনে সুখ দ্বাচ্ছন্দেরর 
নংযোজন। সেস্ছাদ এখন শুধু বিস্বাদই 
নয়, তিন্ত। সেই আদর্শ নিখ/সিত। রাজনীতির 
ঘোলা জলের তোড়ে ঝানভাস হয়ে গিয়েছে 
নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রাতশ্রযাত । দিনের পর 
দিন জীবন হয়ে উঠেছে দুর্িষহ। সাত 
সকালে বাজারের নরকের অভিজ্ঞতায় ফারাক 
নেই রানাঘাট আর বালুরধাটে। সেই 
গু'তোগুশত, সেই হুড়োহুড়, সেই থিকাঁথকে 
গা খিনঘিন কাদ।! আর পথ চলা? সেও 
সেই পথের হাড়ের যন্ত্রণায় বিদ্ধ হওয়া। "কন্তু 
কেন এমন হয় 2 নাগাঁরক সুখ সুবধের দিনই 
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বা কেন কষ্টকম্পনায় পবাঁসত 2 
এই সব গ্রশ্পের একটিই জবাব দেন 


পৌর কর্তৃপক্ষ হ টাকা নেই । আর্থক অবস্থা 
সঙ্গীন। কিন্তু 'আমাদের আভিজ্ঞভা সেই 
আর্থিক সংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় উদাম 
নেই। তাই এট চার পৌরসভার কোনটিতেই 
কর আদায়ের পাঁরমাণ চাল্লিশ শতাংশের বেশি 
নয়। বাঁচি আবস্থা বালুরথাটে। টাকা 
থাকতেও নেই রব। এঞ্জুরীকৃত অর্থের বড় 
অংশই পরব্তাঁ বছরের ওপেনিং ঝাজেটের 
অংককেই স্ফীত করে মাত্র । কাজ ব]হত হয় 
ভ্রেফ উদ্যেগের অভাবে । 

বারুইপুরের বড়বাবু জানালেন, আগাদের 
কালেকশনের টাকায় স্টাফ পেমেন্ট হয় । 
অন্যান্য থরচ কিংবা উন্নয়নেয় কাজ হয় 
সরকারী অনুদান থেকে । বছরে কত টাক। 
অনুদান মেলে; তার ভ্রবাব মিলল না। 
কারণ রেঞ্সিসটারই নেই যে! অথচ বেঙ্গল 
নিউানাসপাল আকট ৯৯৩২-এর ৯৩ ধারায় 
এই হিসেব রাখা নির্ধারিত! সে বোধহয় 


কাগজে কলম়েই। 
পানাথাটের সুপার বাজার? দেও এক 


সুপার ফ্ুপ। এ আঁভজ্ঞত। বেকার তরুণ 
উত্তম কু, সঞ্জীব দেবনাথদের । বেকারী 
ঘোচাবার আশায় ৫০০-১০০০ টাক। দান 
হিসেবে দিয়ে গুর। ঘর নিয়েছিল । গত 
পুজোয় রমরমিয়ে শুরু হয়োছল-_কিন্তু 
বে-আইনী হকারদের ধান্কায় ওরা আবায। 
যান্তায়। সুপার বাজার ওদের কাছে নেহাতই, 
ফাণ্টন মূলে) কেনা রসকতা ॥ 

এইসব হাঞ্জারে সমস], হতাশ, 'বিয়ান্তর 
প্রেক্ষাপটে রাজা বিধানসভায় “পশ্চিমবঙ্গ 
পোরসভ। সংশোধনী বিল' পেশ কর। হচ্ছে। 
কলকাত। গোর প্রশাসক ধুব নারায়ণ 
বানাধজিকে চেয়ারম]ান করে কর হার 
পুনর্বিনযাস করার জনো 'সেনট্রাল ভ্যালুয়েশন 
বোরড' টতোঁর হয়েছে, পৌরসভার আয় 
বাড়ানোর উপায় উত্তাবনে ডঃ ভবতোষ দত্তের 
নেতৃত্বে ছয় সদসোর কমিশনও বসেছে । কিন্তু 
উত্তেজনা নেই সাধারণ নাগারকদের মনে । 
পৌরসভার ঝাপার-সগায়ে তারা৷ অনেক- 
খানিই 'দুঃখেযু বিগতস্পৃহ"” | লক্ষণ শুভ 
নয়, সে কথা বলার অপেক্ষা যাখে না। 
স্বায়ন্শাসনকে আভিধ|নক গণ্ডী মুত করে 
পৌর জনঞ্ীধনের সঙ্গে যুন্ত করে আন্থার 
বাতাবরণ সৃষ্টি করা এই মুহূর্তের জরুরী কৃত) ॥ 
তা নাহলে এইসব কমিটি-কাঁমশন-বোরর্ডের 
রতি তিন্ত উদাসীন্য থাকবেই । 

স্থানীয় স্বায়ত্ষশাসনের দেহ ইতিমধ্েই 
পচনে আক্াস্ত উপচে প়্। ডাসটবিনের 
ময়লার পাহাড় সেই দুর্গন্ধ ছাড়িয়ে বাতাসকে 
ভার করে তুলছে ! এই বিল কি সেই বাতাসে 
সজীব টাটকা সুস্থতার ঘ্বাণ ছড়াতে পারবে 


ডাঃ মীরা ব্যানারজি 


সুপার, আর জি কর 


আউটডোরের এক রোগী আভযোগ 
করছেম, অনেকক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে ওষুধ 
পাচ্ছি না। কলেজ হাসপাতালের ছাত্ররা 
জালাতে এসেছেন, ক্লাসে স্যার যানীন। 
আঁফনের কেরানী ফাইলের পাহাড় এনে 
বললেন, এখাঁন সই করে না দিলে টাকা 
আটকে যাবে। 

উত্তর কলকাতার আয় জি কর হাসপাতালে 
গেলে আরও চোখে পড়ে, রোগীকে সান্তুনা 
দিয়ে, ছাত্রদের বুঝয়ে সুঝয়ে, কেরানীকে 
আশ্বস্ত করে সবাঁদক্ক সামলে দিচ্ছেন এক 
হাসিমুখ । 

এ হাসিমুখ ভাঃ মীরা ব্যানারীজর। 
হাসগাতালের সুপারনটেনডেনট । আগে 
রাজ্যের আয় কোনো মীহলাই এই গুরুপ্ণ 
পদ পানানি। 

মীরাদেবীর বয়স এখন বাহান্ন। সে 
আমলে কি করে ডাকতার হলেন? 'যামার 
বাড়ির প্রায় সকলেই ডাকতার। ঠাকুরমার 
খুব ইচ্ছ। ছিল আম ডাকতার হই। নিজের 
গলায় স্টেসকোপ ঝেলাবে। ভাবতে ভালে 
লাগতো । 

টাঙ্গইলে জন্ম ॥ বাবার ছিল বদালর 
চাকরি। সেজন/ ইসকুলের ঝোরডিং-এ 
থাকতে হয়েছে অল্প বয়স থেকেই। 
মীরাদেবা প্রথম কলকাতায় আসেন পনেরো 
বছর বয়সে। বোমার ভয়ে ফিরতে হয় 
ঢাকায় । মেড:কল ইসকুলে ভার্ভ। ওখান 
থেকে সারটিফিফেট নিয়ে ফের কলকাতার 
ক্যামবেল হাসপাতাল থেকে এল এম এফ 
পাশ করেন। পরে আর ভি কর হাসপাতালে 
এম বিবি এস। 

হাউস স্টাফ হিসাবে যোগ দেন মধ্য 
করকতার ডাফারন হাসপাতালে । পাবাঁলক 
সারাভন কাঁগশনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
ওখানে ছ্ছায়ী চাকার । এডিশনাল আর 
এম | টানা সাত বছর। 

বিটেন পাড়ি দেন এরপরই ॥ 
পারকষ্পনার ট্রৌনং । 


পারধার 
ফিরে এসে সরকার 
চাকরি। এর পিগুনে আবশ। ঘটনা । ১৯৬৫ 
সাল। পাক-ভারত যুদ্ধ। সীমান্ত এলাকার 
বনগা। মহকুম। হাসপাতালে কোনো মাহল। 
ভাফতারই টিকতে পারছেন না। প্রবী 
মুখারাজ তখন রাছোর ছাস্ামন্রী। 

মাহলা মন্তীর অনুয়োধ মাঁহল। ডাকতার 
ফেলতে পারলেন না। ফেন সকলে চলে 
আসছেন ত। জানার কৌতুহল ছিল 
হাসপাতাল বেশ লাগলো । যুদ্ধের সময়। 
দিনরাত কাজ। সবাদন নাওয়-খাওয়ার 
ফুরসং নিলত না। সাধারণ রোগীর৷ ছাড়াও 
আহত জওয়ানদের চিকিৎস।। ছেল্সে কচি । 


তাকে দঙ্গে নিয়েই মীরা দেবা হাসপাতালে 
যেতেন । রাতবেরাতে জরুরী কল এলেও 
ছেলে কোলে থাকতে।। 

বনগ থেকে বারাকপুর ৷ পয়ে কামার- 
হাটি। সাবডিভিশনাল মেডকেল আফসার 
হিসাবে আবার বারাকপুর। ১৯৭৮ জুনে 
তিনি বারভূমে চীফ মোঁডকেল আফসার । 
গত এাগ্রলে আর জি কর হাসপাতালের 
সুপাঁরনটেনডেনট । এই তিনটি পদেই তিনি 
প্রথন মাহল। ৷ বাঁড়র কেউ আপান্ত কয়েনানি। 
তবে চেনাজান৷ অনেকের ধারণা দুল, বিয়ের 
গর সংসারের চাপে ডাকতার ছেড়ে দেবে। 1” 

সোদপুরের শান্ত পারবেশে সুন্দর বাড়িতে 
ডাঃ ব্যানারজি থাকেন । প্রাতিদিন ঘুম ভাঙ্গে 


গে 


ঘরও করি, চাকরিও কার 


ই এ 
ভোর চারটায় । পাঁচটায় স্বামীর বেত টি। 
ছেলের খাবার তোর করেন। সকালে 
ইসকুল। সে যা ঝা ভালোবাসে পাঁর়পাটি 
করে রানা করে দেন । 

মীরা দেবী বহু রকম রান্না জানেন। 
ছেলে চাইনীঞ্জ ভালোবাসে । তাও করেন। 
নিজের শখ বাজার কয়া ॥ ছুটির দিন হলেই 
পা. বাড়ান বাজারে । সপাঁরবারে আত্মীয় 
বাড়িও যান। সিনেম৷ থিয়েটারও এক সঙ্গে । 
গান বাজন৷ শোনেন স্বামী ও ছেলের সঙ্গে । 

দ্বামীগ ডাকতার। এলাকার চারপাশের 
মানুষ একভাকে ডাঃ সুধীর ব্যানারাজিকে 
চেনেন। দু'জনের মধো আগেই পারিচয় 
ছিল। বিয়ে সামাজিক। এক পেশায় 
দু'ঞনেই নামী, ঝাক্জিত্বের সংঘাত দেখা দেয়ান? 
"সংঘাত ঃ এ নিয়ে ভাবান তো! আসলে 
স্থামী-্রীর মধ দুলভ সমঝোতা! পারস্পরিক 
সম্পর্ককে করেছে ভারি মধুর । 


মীরাদেবীর মুখেই শুনুন £ 'গ্থামী-্রীর 
পেশা এক হলে জীবন যাত্রায় বেসুর হবায় 
কথা নয়। সমস্যা কি হয় না? হয় বই কি। 
আমর! নিজেরা মিটিয়ে নিই। সাত্যি বলত্তে 
কি, াকমোডেটিভ স্থামী না হলে কোনে। 
্ত্ীই চলতে পারে না” 

“মেয়েরা অধ্যাপনা, চকৎসা, সাংবাদিকতা, 
নারাসং, কেরানীর চাকর নিয়েও ঘক্প সংসার 


করতে পারে । তবে আইনজীবীর পেশ] ন। 
নেওয়াই বোধহয় ভালো ।' ডাঃ ব্যানারাজির 
তাই ধারণ। | 


তান স্বীকার করেন, “সংসার আর চাকার 
দুই পর্বে মেয়েদের ওপর বড়ো স্ট্রেন পড়ে। 
বাড়র কাজ মেয়ের৷ পাক কারণ ছাড়তে 
গারে না। ফলে দুটোই চালাতে রে 
শরীরের ওপর চাপ পড়ে ।' 

মহলা হয়েও কর্মক্ষেত্রে ডাঃ ব্যনারাজ 


রেহাই পাননি। বারাকপুরে থাকাকাজীন 
তাকে ঘেরাও. হতে হয়। সাত ঘণ্টার বেশি 
আটক ছিলেন। সে সগয় তার মনে হচ্ছিল, 


ওয়। কত তাবুঝ, কত আঁববেচক | ওদের 
চিকিৎসা দরকার । পরেও তাকে ঘেরাও হাতি 


হয়েছে। তিনি দমে যননি। অনান্র 
বদালর তাদ্বরও করেনান। 

কর্মক্ষেত্রে নান। বিক্ষোভের সম্মুখীন 
হয়েছেন মীর। দেবী। সার্থকভাবে সবই 
মোকাবিলা করেছেন। কোন যাদুাত? 


'আম বিশ্বাস কর, কারো কথ। ধৈধ ধরে 
শুনে ভালোভাবে তার জবাব দিলেই আশি 
ভাগ কাজ মিটে যায়। সহানুভীতি ম।ঁজকের 


মতে কাজ করে ।” 

যুদ্ধ, বন্যার পাঁরবেশে আঁবচল ডাঃ 
ব]ানারাজ মাঝে মধে। [চলত হয়ে পাড়েল, 
যখন নানা ধরনের চাপ সুগ্থভা/ব কাজ করতে 
দেয়না। মহাকরণে এর খবর সবসগয় 
পৌঁছায় না। তার আভিভুতো, রাজনোতিক 
চাপমুক্ধ পারাশ্থিতি থাকলে জটলা সগরসা। 
সিটাতেও বেগ পেতে হয় না। . 

সীমান্ত অণ্ুল। ?শস্প এলাকা, মফস্বল 
শহর এবং মহানগরী-সব ধরনের পরিবেশেই 
মীরা দেবী কাজ করেছেন। : কোথায় [তান 
আনন্দ পেয়েছেন 2 অনা কাজে সুখ পেলেও 
কলকাতায় মাঝেমধে। ক্ষোভ জন্মায় । এখানে 
কাজের অবকাশ কম, ইচ্ছা থাকলেও সবসময় 
কাজ কয়া যায় না।” 

পাশ্চমবঙ্গের অন্ঃতম বৃহৎ হাসগাতালের 
সুপারিনটেনডেনট ডাঃ ঝানারাজ ॥ হাজার 
হাজার রোগা, ছাত, কা তার নিয়ন্ত্রণে ॥ 

ভাঃ ব্যানারাজ কিন্তু ভার এক জায়গায় 
সুপাঁরনটেনডেনট । সোদপুরের সেই লাল 
বাড়ির । ওখানে তার নিয়ন্ত্রণে মানত দু'জন_ 
স্থামী আর পুন্ত। 

ঘরোয়া সাম্াজ্যই তিনি তাঁধকতর সুখী 
সম্তাজঞী! 


সাক্ষাৎকার $ বিশ্বজিৎ সিংহ 
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লৌহ কপাটের আড়ালে বসে যার! ছবি জীকা শিখেছেন 


মেয়ে ঝয়্্ীর বয়স এখন বাযো।। ক্লাস 
এইটের ছাত্রী । পড়ে মধা কলকাতার একটি 
নামজাদা দকুলে | : আঝেগধো মেয়ে এবং দ্ী 
দেখতে আসে পরগানন্দ শর্মাকে ॥  গরমাননা 
এখন আলিপুর সেন্রাল জেলের বাঁন্দ।। 
বয়স কমবোশি বাহার । বছর খানেক আগে 
গোয়েন্দা পুঁলশ তাকে গ্রেফতার করে 
ডাকাতির আভযোগে। সঙ্গে আরও দুজন 


রমেন দাস 
জীবনে এক বিরাট পাঁরবর্ঠন ঘটল। তারই 
বয়ানে বল। চলে £ জেলে এসে নিঃসঙ্গ-নিজীন 


জীবন শুরু হল । দুশ্চিস্তা আর নান| ধরনের 
দুরভাবনায় অবশ-আলসো দিন কাটত। বঝায়েক 
দিনের মধ্যে হাপিয়ে উঠলাম । আসহা নে 
হুল কায়াবাস। বস্তু তারই মধেো জানতে 


1 


জেলে জেলে শিল্প নিকেতন 


পশ্চিমবাংলার সবকটি বড় জেলখানায় 'কলানিকেতন' স্থাপন করা হচ্ছে । তার জন্য 
সংশ্লিষ্ট কারা-কর্তৃপক্ষকে জরুরী নিদেশও দেওয়া হয়েছে । বিভিন্ন জেলখানায় আটক যেসব 
তরুণ-যুবঝ রয়েছে, সুহ্র্তের উত্তেজনা অথবা ভুলের জন/ তারা৷ হয়তে। অভাবিত শান্ত ভোগ 


করছে। 


অথচ আধকাংশের মনেই রয়েছে কতকর্সের জন্য অনুশোচনা এবং সায়গ্ৃত সাধনার 


সুপ্ত খাসন।। এইসব তরুণ-যুবক কয়েদীদেয় ফারাঝাসের অবসর জীবনে ঘটছে মূল/বান 
সথয়ের তাপচয়। একটু চেষ্টা করলেই, অবসর সময়ের সন্ধ/বহার করিয়ে তাদের জীবনের 
ধ/ান-ধাবণার মোড় সহজেই ঘুরিয়ে দেওয়া সপ্তব | ত]লপুর সেনট্রাল জেলের 'কলানিকেতন' 


কয়েদী গীবনের সেই সন্তাব্য পিকটার সুস্পষ্ট ই1্তও রেখেছে। 


অতএব সয়কার সেই বাস্তব 


অভিজ্ঞতার পর বাভন্ন জেলখানায় 'কলানিকেতন' প্রাত&।য় আগ্রহী । 
আলিপুর সেনাটুল জেলের 'কলানাকেতন" গড়ে উঠোছিল ৮শের দশকে ৷ তদানীন্তন 
ভাসগিন জফিপার ঠিভ সোম তার বান্থগত উদ্েগে এ নিকেতন প্রাতি্ঠ। কয়ে বন্দীঞগীবনে 


সারপুত সাধনার দুয়ার খুলে দেন। 


তারপর থেকে এ *যন্ত খুনী-ডাকাত, রাজনৈতিক বন্দীসহ 


অজস্র তবুণ-বুবক নীরব ।শপ্প সাধনার শেষে নিজেদের দক্ষ শিল্পীর্পে পরিণত বরেছে। 
ইতিগখো রাজা সরকার ছেলখানার জন; 'আর্ট ইনসট্রাকটার' পদ সৃষ্টি করে ভাবী শিষ্গীদের 
নানাভাবে 'শিঞ্।র বাবস্থাও করেছেন । 


গ্রেফতারের গর অনদালতে 
চাধান। তারপর জবানবন্দী, বিচার এবং 
অবশেষে যাবজ্জীবন কারাবাসের দও। 
পরমানন্দ সেই থেকে কয়েদখানায় । 

শৈশবে য়াঙ্গস্থান থেকে আসা পরমানন্দ 
কলকাতার বাঙালী পরিবেশের মধ্যে মানুষ । 
ভাল বাংলা বলতে পারেন না। তবু নিশ্রেকে 
এখন বাঙালী বলেই পাঁরচয় দেন । কলকাতার 
ছাপাখানা, পাঁরবহণ বাবস্থা ইত]াঁদর সঙ্গে 
যুন্ত ছিলেন। রঝমার পেশার সঙ্গে যুক্ত 
থাকলেও একটা নেশ! তাকে গ্তায়ই পাগল 
করত । শৈশব এবং কৈশোরে তিনি বিভিন্ন 
শিল্পীর ছবি আকা দেখতেন, আর অবাক 
হয়ে তার আশেগাশে ঘুরঘুর করতেন । ক্রমে 
অক্কন শিপ্পের প্রতি তার কেমন একটা টান 
এসে যায়। সেই থেকেই ঝাঁড়িতে রড তুলি, 
আর পেনসিল নিয়ে ছবি আকার চেষ্ট। 
করতেন। কখনে। আরট স্কুলে, অথবা কোন 
শশপপীর কাছে ছবি ভাকা শেখার সুযোগ 
হয়ান। নিজে নিজেই, বাড়তে বসে ছবি 
আকতেন। আর সেই ।সব ছবি ঘরের 
দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখতেন । 

কিন্তু আলপুরের কয়েদখানা এসে তার 


পুলিশকে ) 


কমরেড লৌনন/শিপ্পীঃশরমানন্দ শর্ম। 


পারলাম, কয়েদখানায় একটি আরউ স্কুল 
আছে। সেখানে ছাব জাকা, মডেল তোর 
ইতাঁদ শেখানোর বাবস্থা আছে।॥ খবরট। 
পেয়ে একটু চাঙ্গ। হলাম । অবশেষে সুযোগ 
পেয়ে গিয়ে দাড়ালাম আরট স্কুলের সামনে । 
একাদিন, দাঁদন, িনাঁদন। দেখলাম, আমার 


মত অভিশপ্তরাই এ স্কুলে ছাব আকে, মডেল 
তোর করে। কারা-কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হয়ে 
ওখানে কাজ শেখার অনুমাত নিলাম । তারপর 
কবে, কিভাবে আম এমন সুনার ছাব আকতে 
শিখলাম__নিজেও তা টের পাইনি । 

কী-ধরনের ছ্বাব পরমানন্দের বৌঁশ রয়? 
পোট্রেট আকাতেই তার বোশ ভাল লাগে। 
সলজ্জভাবে এবং সবিনয় জানান £যাত] মেরী, 
ভগবান রামকৃষ্ণ, বালক রঙাচাণী। এবং ফমর়েড 
লেনিনের পোট্েট একে [তিনি সবচেয়ে বোঁশ 
আনন্দ পান। 

পরমানন্দ কয়েদখানায় বসেই এখন 
রীতিমত একজন পেশাদার শিল্পী । একটি 
গো্রেট এ*কে গড়পড়তা পঞ্চাশ থেকে পঠন্তর 
টাক৷ পর্যগ্ড দাক্ষিণ। পান। কয়েকমাস আ'গ 
জেলখানারই এক সিপাই তার মৃত 1গতার 
একটি ছোট ছবি নিয়ে তার কাছে হাঁির। 
অনুরোধ, ত। দেখে বড় একটি এ'কে দিতে" 
হবে। পরমানন্দ অনুরোধ পেয়ে ভারী খুশি । 
অর্থ নয়_পরমাথ লাভের আশায় তিন গুণ 
উৎসাহে কাজে হ)ত দিলেন। তারুপর [পাই ' 
এসে যোদন তার মৃত [পতার ছাবখনি 
দেখলেন আনন্দ আর উত্তেছন।য় মুদ্ধ হয়ে 
কয়েদী শিপ্পী পরগানন্দকে জড়িয়ে ধরলেন । 
সোদিনের সেই আঁভিজ্রত। আর আনন্দ_-প্রাতি- 
মুহূর্তে পরমানন্দের শিল্পী সন্তকে উৎসাহ 
আর উদ্দীপনা জোগায় । 

কারা-কর্তৃপক্ষের বাবদ্থাপনায় বাঁভশল 
মেগা-প্রদ্শনীতে কয়েদী শিপগাীদের আক। ছাঁবি 
মডেল বিক্রির ব্যবস্থা আছে । গরমানন্দের 
গরকাধিক পোর্্রেট তার মাধামে বাজায়ে ছাড়া 
হয়েছে। পঞ্চাশ থেকে পঁঠান্তর টাকা হারে তা 
বিক্রিও হয়েছে । পরমানন্দের নামে সেই টাক। 
কারাগারেই জমা আছে । রঙ-তুলি-ক]নভাস 
পেনাঁসল কিনতে তিনি এই মজুত তহবিল 
থেকে অর্থঝয় করেন। প্রয়োজনে তা থেকে 
বাড়ির লোকদেরও আর্থসাহায| ঝরতে পারেন । 
কত টাক! এ্সাবে তার ঘ্লামে জম। আছে 
জানতে চাইলে, গরমানন্দ বলেন অঙ্কের 
হিসাবে তার কোন হিসেব হয় না। বরং 
বলতে পারি, তার মুল্য আমার জীবনে 
অপারিসীম । 

মেয়ে জয়শ্রী, অথব। স্ত্রীর 

আকার কথ মনে হয়নি ? 


পোট্রেট 


£ রঙ তুলি নিয়ে বহুবার ক্যানভাসের 
সামনে বসেছি । যখনই ওদের ছবি আকতে 
যাই, কেমন যেন দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসে । 
বুঝতে পারিনে। যাদের এত কাছে -থেকে 


দখোছ, যার। আমার মনের মাঁণকোঠায় সব 
নময় জেগে থাকে, তাদের ছবি আকতে বসে 
আম কেন এমন অবোধ হয়ে পড়ি। 
পরমানন্দের দুঃখ, কারা-জীবনের আগে 
তার শিপ্প অনুভূতি এমনভাবে তাকে নাড়ঃ 
দেয়ান। দিলে হয়তো। তার জীবনের গাঁত 
অনয খাতে বইত। পরমানন্দের কথা £ তবুও 
চেষ্টা করছি, বাতে অতাঁত জীবনের অন্ধকার 
অধ্যায় পার হয়ে নতুন আলোকে নিজেকে 
আলোকিত করতে পারি। জয়শ্রী বড় হবে, 
সেই আশাতেই আঁম বুক বেধে আছি। 
মহাপুরুষের সেই শাশ্বত বাণী_পাপকে ঘুথা 
করো, পাপীকে নয়-জয়গত্রী এলে আম 
তাকেও শোনাই ৷ ফিশোরী মেয়ে জয়া তা 
শোনে, আর চোখের. জলে আমার দিকে 
অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ! জানি না, 
কবে এবং কাঁভাবে আম ওকে বুকে জড়িয়ে 
ধরে বলতে পারব, তোর বাবা এখন আর 
কারাবাসা কয়েদী নয়, একজন শিশ্পী 1... 
২ 

হগলী জেলায় গোপীনগর | কৃঁপ্রধান 
গ্রাম।  চাষবাস "করে গায়ের মানুষ বেশ 
আনন্দে "দন কাটায়। শান্ত এই গ্রামণ্ 
এক'দন অশান্ত হয়ে উঠল । চমকে উঠলেন 
গ্রামের মানুষের ৷ - দেখলেন, চাষের জি 
রক্ধে রক্তে লাল। তারপর যা হয়। আতঙ্ক, 
আশঙ্কা পুলিশ পেয়াদা সবই একসঙ্গে । 
গ্রামের সব মানুষ জড়ো হলেন। উত্তেজনা 
কানা, হইচই | 'কন্তু খুনের নায়ক রতন 
মাকাল তখনও নিখোজ । 

১৯৬৭ লালের এই উত্তেজনার ঘটনার 
কথা গোপীনগরের মানুষ এখন প্রায় ভুলে 
গেছে। কিন্তু ভুলতে পারেনান রতন মাকাল। 
তখন তার বয়ন ছিলা ত্রশের কোটায় । জামির 
দখল নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে বিরোধ ॥ মাথায় 
খুন চাপল রতনের । নিহত হলেন রতনের 
প্রাতবেশী। 

দশবছর আগেকার ঘটনার বিবরণ দিতে 
গিয়ে রতনের মুখ চোখে বিষাদের ছায়।। 
বললেন, যা হয়ে গেছে, তা নিছক দুর্ভাগ্য- 
জনক ঘটনা। বুঝতেও পারনি, সামান্য 
আঘাতে প্রাতিবেশী বন্ধুর মৃত্যু ঘটবে | বিচারের 
গর জেল। জেলে এসে কয়েকবার এ 
মর্মান্তক ঘটনার স্বপ্নও দেখোছি। নিদ্রাহীন 
য়াতের অকথ্য যস্ত্রণাও তানেকক্ষণ ভোগ 
করোছ। কিস্তু এখন রুমে তা লোপ গাচ্ছে। 
নিজের তুটি বুঝতে গারাছি। ক্রন্ত শ্রাস্ত মন 
এখন চায় শান্ত । তাই একাদনের চাষীর 
হাতে এখন রঙ-তুলি আর কানভাস । 

. রতন মাকাল ইতিগধ্যে দশ বছর কারা- 
জীবন কা্টিয়েছেন। বয়স এখন চলিশের 
কোটায়, কথাবার্তায় এখনও গ্রামের ছ)প॥ 


বুদ্ধ-সুজাত।/শপ্পাঁঃরতন মাকাল 


সাদামাটা । কোনও ঢালয়ত অথবা, আত্ম- 
প্রচারের মোহ নেই। স্বপ্পবাক রতনের কাছে 
এখন হাবই সব ভার বিষয়বন্তু ছিমুখী। 
পল্লী জীবনকে ভুলে ধেতে পাকেননি রতন, 
অথব। ভুলে থাকা যায় না। অতএব, তার 
তুলির টানে গ্রামের ছাঁব সচরাচর ফুটে উঠে। 
খেজুর গাছে ঝুলন্ত রসের হাড়ি, লাঙল কীধে 
চাবাঁ, চলতে গাছের ভালে দোয়েল-িকঙে। 
আর দ্বিতীয় পর্যায়ের যেসব ছাঁব তার তুলিতে 
ফুটে ওঠে_তায় বিষয়বস্তু মূলতঃ ধর্মীয় এবং 
পৌরাণিক । রাবণের সীতাহরণ, সীতার 
বনবাস, িবপার্বতীর সাধ্য প্রেমালি্ন, 
রাজা দুশ্স্ত ও শকুস্তলার প্রেমদৃশা, যাশূ, 
মেরীমাতা, রামকৃফদেব, কৃষের লীল।' কাহনী 
ইত্যাদি। 

রতনের বৃদ্ধ। ম। এখনও বেঁচে। চার 
ভাই দেশে ঠাষবাস করে। মা-ভাইর। মাঝে 
মধ্যে আসে।যার একখানা ছাঁব আকার জন্য 
তার বড় সাধ হয়। কিন্তু মার কোন ফটে। 
নেই বলে সে ছাঁব জাকতে পারছেন না তিনি।, 
তার ইচ্ছা,মার ছা এ'কে সবসময় তা নিজের 
কাছে রাখবেন। ভাইদের বলেছেন, মার 
একটি ফটো পাঠাতে |. 

শিল্পী রতনকে প্রশ্ন করলাম, ষাঞ্চে খুন 
করোছলেন, তার কথ। মনে পড়ে কিঃ 

রতন সেই মর্মীস্তক কাহনীর আর 
পুনরুল্লেখ করতে চাননা। শুধু বললেন £ 
সমবয়সী প্রতিবেশী বন্ধুর জন্য দুঃখ হয়। 
কিন্তু দুঃখ করলেই তো তাকে আর ফিরে 
পাব না। উত্তেজনার মুহুর্তে মানুষ জীবনে কি 
বিরাট ভুল করতে পারে, এবং তার গাঁরণাঁত 
কতখানি ভয়াবহ হতে পারে তা এখন বুঝতে 
পারছি । 


রতন মাকালের জাক৷ বহু ছাব ববাভন্ন 
প্রদর্শনী ও মেলায় বিকি হয়েছে। তার আক৷ 
পললী-প্রকৃতির ছাবর বেশ চাহদাও আছে । 
তিনি সেই ছাব বিক্রির টাক। থেকে রঙ তুলি 
কনভাস কেনেন । কিছু টাক৷ বৃদ্ধা মার জন) 
পাঠাবেন বলেও স্থির করেছেন। কারাজীবনে 
বসে তার যুগপৎ শিষ্প-সাধনা এবং ঈশ্বর 
সাধনা দৃইই চলছে, কারাশুর়ালে বসেও মনের 
প্রশান্ত লাভের এক অন্যতম উদাহরণ রতন 
মাকাল। কারা-কর্তৃপক্ষ মনে করেন, রতন 
সতাসতাই রব । চলায় বলায়, আচরণে 
[তান অনন্য। তার শিল্পীসন্তা ও ভগবত 
ভাবন।ই হয়তো তার এই পরিবর্তনের চাবি- 
কাঠি। 

আলিপুর সেনগ্রাল জেলে খুন রাহাজানি 
চার ডাকাতির আভযোগে আভযুন্ত নানাধরনের 
দণপ্রাপ্ত বন্দীই আছে। 
রাজনৈতিক বন্দীও অনেক ছিলেন । কারা- 
বাসী এই সব বন্দীদের জন্য 'নার্দষ্ট কাজ 
আছে । সেকাক্গ তাদের নিয়মমাফিকভাবে 
যথারীতি করতেই হয়। কিন্তু এ কাজের 
পরও তাদের হাতে থাকে অফুরন্ত সময় । 
সেই অবসর সমর ধাতে উদেগাঁ এবং উৎসাহী 
বন্দীরা অপচয় ন৷ করেন সেদিকে লক্ষা রেখেই 
জেলের তদানীস্তন এক আফসার দেবব্রত সোম 
কারাভায্তরে একটি 'কলাতবন গড়ে তোলেন । 
সরকারী আফসার হলেও সোম 'বাস্তিজ্ীবনে 
ছিলেন একজন দক্ষ িষ্পী ' কারাগারের 
সেই 'কলাভবন? এখন বহু কয়েদী শিপ্পীর 
স্বাপ্নিল আশ্রয় । 

প্রয়াত শিল্পী দেবীগ্রসাদ রায় চৌধুরা 
১৯৭৪ সালের ১৭ মারচ কয়েদী [শিল্পীদের 
এই কলাভবনে তাদের শিল্পকলা দেখতে 


আগে অবশ্য 


্‌ 


হে 
নে 


তন ৩৬ 


পরি 


আসেন। মু শিল্পা তা দেখে যে মস্তবা এবং বিচার । : আজীবন কারাদণ্ডে দ্ডত 
করেছিলেন, এখনও তা কারাগারের সরকারী হলাম আঁম। 
নথিতে ভ্রলজল করছে । ?িনি লিখোঁছলেন £ বিজ্ঞানের ছার শিবেন ১৯৬৯ সালে 


00911 ০01 51870810010 1701 


কারাল্জরীবন শুরু করেন। তারপর কলাভবনে 
908 109 0018001/6 ০1015018179 


চলে তার 1শপ্প-সাধন।। কবিতা লেখা, 


0601155. গান গাওয়া, হাস্/কৌতুক, ছাব আকা সব 
বিজ্ঞানাচা সত্যেন্জনাথ বসুতো প্রথমে কিছুতেই শিবেন এগিয়ে । শিবেন তার 
বিশ্বাসই করতে পায়েনীন বে, কর়েদী কর্মকূশলতা, জনপ্রিয়তা ও আচার আচরণে 


শিপ্পীদের হাতের তুলি এতটা সজীব ও 
ও প্রাণবন্ত হতে পারে। কয়েদীদের হাতের 
কাজ দেখে তিনি লিখেছিলেন £.ছবিগুল 
দেখে মু্ধ হয়েছি । এই পারিবেশের মধ্যে 
এসব শেখার অপূর্ব বন্দোবস্ত । যে 1শখন্ে 
বা শিখবে সে পাবে আ.্মসগ্মান |” 
সতাসতাই বহু বয়েদী শিল্পী আত্ম- 


সকলের মন কেড়ে নেন। কায়াগার সমূহের 
ইনসগেকটর জেনারেল 'রিগ্রেডিয়ায় নির্শলেন্দু 
ঘোষ বলেন, শিবেন তার সাধনায় সফল। 
এই তরুণ শ্রি্পীর আচরণও মনোমুগ্জকর । 
তারই সুপাঁরশে শিবেন পরবতী সময়ে আগাম 
কারামুক্ত পান। শুধু তাই নয়, সরকার তাকে 
অন্যভাবেও পুরস্কৃত করেছেন। শিবেন দশ্ত 


সম্মান পেয়েছেন। তাদেরই অনাতম শিবেন এখন আলিপুর সেন্রাল জেলের কল)ভবনের 
দত্ত। জেলে আসার আগে সে ছিল ইনস্্রাকটার, অর্থাৎ বেতনভূফ সরকারী 
কলকাতার একা বালেজের গবজ্ঞানের ছাত্। আফসার 


একটি কিশোরী মেয়েকে তার ভাল লাগত । 
কশোরীও তাকে ভালবাসত । ভালবাস 
যেখানে গাঢ় মান আভমানও, বোধ কার, 
সখানে গভীর । মান-অভ্ভিমানের যখন 
গালা চলছে, আচমফা। তরুণ ?শাবেন একাদন 
কিশোরীর গ্রাপে এক চড় মেরে বসল। 
ঘটনাস্থল কশোরাঁটির বাসভবন ॥ বিস্তু এক 
অঘটন হয়তত। তার জনা অপেক্ষ। ফরছিল। 
শিবেনের ভাষায় বলা যায় £ সামান্য একটু 
আঘাত যে অসামান] হয়ে ওর জীবন কেড়ে 
নেবে, তা আমি ভাবতেও পাঁরনি। তারপর 
হবার তাই হল। গ্রেকতার, আদালত, 


আলিপুর সেনঞ্তাল জেলের সুপারন- 
টেনডেমট কে এস মন্তান শিবেন প্রসঙ্গে 
উচ্ছ্বীসত | তার মতে, ?শিবেন কারাশস্পীদের 
উৎসাহের প্রতীক । মনে পড়ে, আলিপুর জেলে 
প্রধান বিপ্লবী অনস্ত সিং-এর সঙ্গে একবার 
পারচয়ের সুযোগ ঘটে। [তান তখন 
িবেন তথা কয়েদী শি্পীদের প্রশংসা 
করোছলেন। বহু রাজনৈতিক বন্দীও যে 
কলাভবনে শিল্প সাধনায় মণ্ধ থেকেছেন, 
অনস্তবাবু সে কথ। বলেছিলেন । 

শুধুমাত্র শিবেন কেন, এবাদুজ্। ইসলাম, 
নীলরতন মালাকার, মণ্ট2 কোলে, বিঞ্কর 


নারী-কারাগার 

একাটি নায়ী-কার। তোরির পাঁরকপ্পন। নেওয়া হয়েছে । এ ধরনের কারাগার ঝা জেলখানা 
এদেশে দুর্লভ । প্রস্তাবিত এই কারাগারে কেবলমাত্র নারী কর়েদীদেরই রাখ হবে । আর 
তার তদারকিতে থাকবেন মূলত মাহল। অফিসার এবং কমাঁর। । 

বর্তমানে এ রাজোর বিভিন্ন কারাগারে যেসব মাঁহল। কয়েদী আছে, তার সংখ্যাও মগণা 
নয়। কলকাতার তিনটি বড় কারাগায়, আলিপুর সেনগ্রাল জেল, প্রোসডেনসি জেল এবং 
দমদম সেনট্রাল জেল। কিন্তু তার মধ্যে একমাত্র প্রেসিডেনাঁস গেলেই নারী কয়েদীদের 
রাখার স্বতন্ত্র বাবস্থা আছে । সেখানে কিছু সংখ/ক মাঁহলা-কম্মী এবং ফারারক্ষীও আছেন । 
এছাড়া জেল। পর্যায়ের কয়েকটি জেলেও মহিল৷ কয়েদীদের রাখবার ব/্থা আছে। 

রাজের আই জজ (কারা [বিভাগ ) িগোঁডিয়ার নির্শলেন্দু ঘোষ জা1নয়েছেন, সরকারাঁ ভাবে 


প্রস্তাবিত নারী কারাগারের প্রাথামক কাজ শুরু হয়েছে । বৃটিশ প্রশাসনেয় গোড়ার একটি তথা 
উল্লেখ করে তান বলেন, তদানীন্তন আমলে কানপুরের একটি কারাগারে এক মহিলা 
কয়েদীর দুরবদ্থা দেখে জনৈক ইংরাজ অফিসার ক্ষুব্ধ হন। সেই মাহলাকে নাকি জেলখানার 
একটি কক্ষে আব্হাবহীন অবস্থায় রাখ হয়েছিল | চব্বিশ ঘণ্টা তকে পুরুষ কারা-কর্মীদের 
চোখের উপর রাখ। হতে।। নারী-কয়েদীর অসুবিধা-অসহায় অবস্থা সেই ইংরাজ অ1ফসারকে ও 


সোঁদন লজ্জা দেয়। তারগর তার উদ্যোগে একটি 'কার৷ কাসশন” তোঁয় হয় এবং নারী- 
কয়েদী'র জন) [বিশেষ বাবস্থার সিদ্ধান্ত হয়। 

এ প্রসঙ্গের রেশ টেনে ব্রিগোঁভয়ার ঘোষ জানান £ স্থাধীন দেশে নারী-কয়েদীদের রক্ষণা- 
বেক্ষণের শৃতন্ত্র ঝাবস্থার গুরুত্ব আরও বেড়েছে । সেই লক্ষা সামনে রেখেই তারা নারী- 
কার তোন্র কাজে সম্প্রতি হাত দিয়েছেন। রাজ্য সরকারও এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি 
দিয়েছেন । 


বন্ধ/শিপ্পীগশবেন দত্ত 


ভূইএ/, নয় হোসেন-সহ অনেক কয়েদা 
শিশ্পীই এক একজন দক্ষ শিপ্পারূপে এখন 
প্রতিষ্ঠিত । এখনও ছবি জাকার পাশাপাশি 
কাগজের মণ্ড তাথব৷ প্রাসটায় অব পারিস 
দিয়ে নিয়মিত মডেল-সুর্ত তৈরির কাজ চলে 
কলাভবনে ! কয়েদীশিপ্পীর। ছবি ভাকেন, 
গান গান,কাবত। আবুত্ত করেন__একসঙ্গে 
সকলে তখন কলাভবনে জড়ো হন। কিন্তু 
দিনের শেষে যখন আবার কারাস্তরালে নিঃসঙ্গ 
জীবনের মুহূর্তগল মুখর হয়, তখন বিক্ষিপ্ত 
চিন্ত। আর কৃতকর্মের নান। ভাবনা তাংদর 
নিঃসঙ্গ জীবনকে গ্রাস করতে চায়। মডেল- 
ছাব-ল্যানডদ্কেপ ভাথবা গোট্রেটে ভরা স্টাডও 
ছেড়ে যখন ভরা চার দেওয়ালর ছোট্র খুপাড়ির 
মধ্যে রাত্রির প্রহর গোনে, তখন আর যেন 
যন্ত্রণার শেষ হয় না। রতন মান্তালের সহজ 
সরল দ্বীকারোন্ত ঃ অজানা পাথর কর্কশ 
স্থর, অথব। প্রহরীদের বুটের শব্দে মধারাত্র 
যখন ঘুম ভা, তখন যন্ত্রণার মুহৃতগাল 
আরও সরব হয়। মা-ডাইঝোন, স্রী-কনাার করুণ 
মুখরেখা স্পষ্ট থেকে প্পষ্টতর হয়। তখন 
নিজেকে আর স্থর রাখতে পার ন 1... 

কারাগারের কলাভবনের দেওয়ালে টাউানে। 
রাধাকৃফের এক বিরাট তৈলাচন্র আর ভগবান 
যীশুর ছবি । তারই নিচে ইজেলের সামনে 
বসে বঙ তুলি হাতে কয়েদী শিল্পী পরমানন্দ 
শমী অন ধু সুরে বললেন £ আমরা 
অতীতকে ভূলে যেতে চাই । অন্ধকারের 
বিভীষিকা অসহায। আমর] ভালোবাসার 
কাঙাল । সকলকে ভালবাসতে চাই ॥ ভাল- 
বাসার জীবনে বিরে যাওয়ায় কোনও গথ 
বাতলে দিতে পারেন কি ? 

ওর আরও কিছু বোধহয় বলার ছিল। 
বলতে পারলেন না। বুন্ধবাক পরমানন্দের 
দু'চোখে তখন জলের ধারা । + 
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লতুন তথা ও বেভারমন্ত্রী শ্রীবসম্ভ শাঠে 
শপথ গ্রহণের কয়েক ঘণ্টা পর এক 
সাক্ষাৎকারে বলেছেন £ সংবাদপ্গু'ল যাতে 
বস্তানষ্ঠ রিপোর্টিং করে তার দিকে তার 
মন্ত্রণালয় বিশেষ নঞ্জর দেবে। আপাত 
দৃষ্টিতে অতি নিরীহ মন্তব।; কিন্তু একটু 
তালে দেখলেই এতে বিপদের গন্ধ উীক 
মারে। 

গত বছর দশেক ধরে সংবাদপত্রে "সরকারী 
হন্তঞ্ষেপগ' নিয়ে অনেক বিতর হয়েছে । সব 
সরকারই বলেছে__তারা 'বন্থানষ্ঠ ও স্বাধীন 
সংবাদপত্র' চায়: কন্তু কার্যত সংবাগপরের 
উপর নানা ধরনের চাপ এস্ছে। শ্রীমতী 
গাঞ্গী ক্ষমতায় ফিরে আসার পর সংবাদপত্ত 
জগতে “কা হয় কাঁ হয়' ভাবটা ফিরে এসেছে। 
এ. পানিপ্রোক্ষতে শ্লীশাঠের মন্তব/। [বশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ । 

শ্রীশাঠে আশ্বাস দিয়েছেন, সংবাদপত্রের 
উপর পেনসরশিপ আর চাপানে। হবে না; 
তবে সংবাদপত্রগুলকে 'বন্ডনষ্ঠ' হতে হবে। 
ওর দতে সাংবাদিকদের নিজেদেয় 'দোষা' মনে 
করার কোন হেতু নেই । এবথা। উঠল কেন? 
শ্রিশ্ে হয়ত বলতে চেয়েছেন__নির্ঝাচনের 
আগে প্রচার মাধামগুলি ইন্দিরা কংগ্রেসের 
বিজয় রুখতে চেয়োছিল ; তাই নির্বাচনের ফল 
দেখে তাদের নিজেদের হয়ত দোষী মনে হতে 
পারে। 

মজ।র কথ। হল £ জনতা পারটি গ্মতায় 
আসার কয়েক মাস পরেই তৎকালীন 
প্রধানমন্ত্রী মোয়ারজী দেশাইও প্রেস সম্পর্কে 
বর্ণ শশ্তব) শুরু করোছিলেন। কারণ 
সংবাদপত্র নাক তাদের অন্তর্লহের খবর 
ফলাও করে ছাপছিল । জনত৷ 'দ্বিধাবিভন্ত 
হওয়ার পরও একদল সব দোষ প্রেসের 
ঘাড়েই চাপালেন ; ক্ষমতায় এসে চরণ [িংও 
একই পথ অনুসরণ করলেন। ওর অনু5র 
রাজনারামণ তে। সংবাদপত্রের উপর ক্ষেপেই 
উঠেছিলেন ।  পলের ছেলেদের ডেকে 
বলোছিলেন '_ কাগজ দেখলেই পুড়িয়ে 
ফেলো ।'  হরিয়ানর তৎকালীন মুখ/মন্তী 
তাতে সায় দিয়ে যেসব কাগছ সমালোচন। 
করবে তাদের "দেখে নেওয়ার' হুমকাঁও 
িয়োছলেন! আর জরুরী অবস্থায় কিছু 
গিভীঁক সাংঝদিকের হাল তে। সবারই জানা ॥ 

বিস্তু বন্তানষ্ঠ সাংবাঁদকত। কি বন্ধু? 
সেউ। শেখাবেন কেঃ তথ্য ও বেতার 
দফতরের. আমলার?  সংবাদপন্ত ও 
সাংঝাদিকত। সম্পর্ক যাদের হাতে-কসমে 
কোন আভজ্ঞতা নেই, তারাই কি তাহলে 
এখন থেকে বলে দেবেন ক করে রিপোঁরট 
লিখতে হয়ঃ এইসব গ্রশ্বে দিললির 
সাংবাদিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছে । 
পাশাপাশি একদল সাংবাদিক যথারীতি 
মন্ত্রীমশাইয়ের পাশে ঘুরঘুর করাও শুরু 
করেছেন । র্রীহ সাংঝাঁদকও দেশে নেহৎ 
কম নেই। 


স্বাধীন” সংবাদপত্র, 
পস্তুনিষ্ঠ” সাংবাদিকতা 
সুদীপ মজুমদার 


ভাকতের সংবাদপত্রের কি ভূমিকা, এর 
মালিকদের সঙ্গে সরকারের কি সম্পর্ক, 
প্রেস কতট৷ ক্ষমতাশালী__ইত্যদি প্রশ্ন নতুন 
করে বিবেচনা করার দাবি উঠেছে । এইসব 
প্রশ্ন বিবেচনার আনা ১৯৫২ সালে ছেস 
কামিশন গঠিত হয়। কাঁমশন সাংবাদিকদের 
বেতন ও ভাতা বাড়ানোর সুপাঁরশ ক 
ছাড়াও আরও কিছু উন্নয়নমূলক উপদেশ 
দিয়েছিলেন । আজ পর্যস্ত সেগুলির কছুই 
পালন কর! হয়ান। 

এঁদকে গত কয়েক বছরে সংবাদপরের 
সংখা! বেড়েছে ।, আরকুলেশনও বেড়েছে । 
কিন্তু শিক্ষার গুচারের অনুপাতে কাগজ পড়ার 
হার বাড়েনি। সরকারী সৃন থেকে জানা যায় 
যে ১৯৭৬ সালে ১৩ ৩২০টি নানান ধরনের 
পাত্িকা। প্রকাশিত হত সারা দেশে । এর 
মধ দৈনিক, সাপ্তাহক থেকে শুরু করে 
ট্িমাসিক পধস্ত গোনা হয়ছে ॥ 

৯৯৬৫ সালে সার দেশে ৫২৫টি দৈনিক 
সংবাদপন্ প্রকাঁশত হত। এই সংখ বেড়ে 
গিয়ে ১৯৭৫-এ পাড়ায় ৮৩৫টিতে এবং 
১৯৭৬-এ ৮৭৫টিতে । 

১৯৬৫ সালে সব পর্রপান্রকার মিলিত 
সারকুলেশ।ন ছিল ২১৬ ৭৬ ০০০ ॥ ১৯৭৬ 
সালে এই সংখ দাড়ায় ৩,৪০,৭৫,০০০-এ ॥ 

কিন্তু এত সব হওয়া স্ব খবরের 
কাগজ পুরো জনসংখখার এক আত ক্ষুত্র 
অংশের হাতে [গিয়ে পৌছোয়। 

মাঝে মাঝেই বধ উঠেছে সংবাদপণ্রের 
দ্বাধীলত। ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে । প্রশ্ম উঠতে 
পারে সংবাদপত্রের দ্বাধীনত। মানে কিঃ 
এদেশে সংবাদপত্রের গ্বাধীনতা মানে মালিকের 
স্বাধীনতা এবং মাঁলফের প্রিয় সম্পাদকের 
শ্বাধীনত। । অনেকেই বলবেন, ইদানীং 
কাগজ পড়তে আর তেমন ভাল লাগেন। । 
কারণ একঘেয়ে রাজনোতিক নেতাদের বস্তৃত।, 
আঞ্জ এক কথা ক।ল অন। কথা । কাগজে 
যা বেরোয় ত৷ সব সাত্য মনে হয় না । 

আসলে আমাদের রাজনৈতিক ও 
সামাজিক জীবনে যে ব্/ভিচার ও অনাচার 
ঝয়েছে তারই প্রতিফলন হচ্ছে সংবাদপণ 
অগতে। নানারকম সরকাগী ও বেসরকারী 
উপহার পেয়ে অনেক সাংবাদকের। গান- 
মর্যাদ। ভুলে অতডারীরও সেব। করে চলেন 
কলগ দিয়ে । কম পয়সায় ঝাঁড়, তিন। খরচে 
াবমানে যাতায়াত, মঝে মাঝে বিদেশী 
দূতাবাসের স্কচ হুইগ্কী ইতচাদ গলিয়ে বেশ 
সুখের জীবন । বিশেষতঃ রাজধানীর এক 
ধরনের সাংবাদিক:দর । এরা, এদের মালিক 
আর সরকারী নেতাদের স্বার্থে খুব একটা 


পার্থক্য দেখা যায় না। 

তই শ্রশ্ন উঠতে পারে যখন মংবাদপন্ 
জগতের এই অবন্থ। তখন বসন্ত শঠের দম্তবে 
সাংখ1দকদের 'চান্তত হবার কি আছে ? এক 
নতুন ধরনের সাংবাদিকরা, যারা আক্গকাল 
কাজ করছেন বড় কাগজ ও ছোট মাঙাঁপ্রলেও, 
তারা মূনে করেন একদল নপুংসক আর স্বার্থপর 
সাংবাদিকদের বাবহারের 
পেশ।টাকেই আক্রমণ কর। যেতে পারে না। 
প্রেস জগতে অনেক চুটি আছে কিন্তু সে নটি 
সারানোর কাজ তে। সাংঝাঁদকদেরই করতে 
হবে। এ ঝাপারে ঝান্তদত সিদ্ধান্ত নিতে 
হবে_মনে করেন অনেক তরুণ সাংবাদক । 

প্রেস সম্বন্ধে যে ভুল ধারগাগুলে। অন্মেছে 
তার মধ্যে এর ক্ষমত। সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের 
ধাওণ। অনাতম । মনে হয় সংবাদগংগুল 
যেন ইতিহাস ঠতাঁর করতে পারে । আসলে 
ত। নয়। শুধুমাত [ছু অনথায় ও আচার 
লোকের সাথনে তুলে ধরতে পারে আবেমাঝে ॥ 
কিন্তু ভাতে কোন ফল হবে |কন। এ বিষয়ে 
দ্বিমত থাকতেই পারে । 

সংঝাদপন্র, রেডিও টি ভির কি ভুগক। 
এই নিয়ে ইউনাইটেড নেশনসের এক ঝমিটি 
(মচকর/ইভ কামশন ) বেশ কিছ্দন ধরে 
আ'জ।5না করে আসছে । কাঁগশনের 1রগোরট 
তৈরিও হয়ে এসেছে । বোধহয় মর মাসে 
প্রকাশিতও হবে ॥ জান। গেছে কাঁমশন 
সবচাইতে বড় গ্রশ্নটিকে এখনও সমাধান করতে 
পারোন । ঠেস কি সরকারের অনুগত হয়ে 
কাজ করবে না জনসাধারণের স্বার্থের রক্ষক 
হিসাবে কাঞ্স করবে_-এই প্রশ্সের জবাব 
কামিশন এখনও দিতে পারেনি । 

ভরত মনে করে শ্বাধীন প্রেস সরকারাঁ 
কাজকমে॥ উপর কড়া দৃষ্টি রাখবে এবং 
সাধারণ মানুষের আধকার রক্ষার দায়ত্ব পালন 
করবে । এতে। হল সিদ্ধান্ত । কিন্তু বাস্তাবক 
ঘটন। অন/রকম ॥ নানান প্রাতা ক্রিয়। গ্বার। সব 
সরকারই চষ্ট। করছে প্রেসের মুখ বন্ধ রাখতে 
এবং তাতে সফলও হয়েছে । যেদেশে মানতরী 
এম পি বেচাকেন। হয় সেদেশে সাংবদক তো 


কিছুই না। 
দ্বিতীয় প্রেস কাঁমশনের রিপোরটও 
বেরোবে ভড়াতাড়। অনেকেই আশা 


করেছেন_কি করে সংবাদপরগুলোর উপর 
থেকে বড় বড় [শিল্পপাঁতিদের প্রভাব দূর কর। 
যায়, কি করে সরকারী হস্তক্ষেপ কম করা 
যায় আর কি করে নিরপেক্ষ ও িভাঁক 
সাংবাদিকতা গড়ে উঠতে পারে সে সম্বন্ধে 
কামশন নিশ্চয়ই দিক নির্দেশ করবে। কিন্তু 
সব চাইতে বড় কথ। হল এক নতুন জাতের 
সাংবাদক তোর হতে হখে যার সরকারী 
অনুকম্পার অপেক্ষা ন। করে সাধারণ মানুষের 
সঙ্গে যোগাযোগ আরও বাড়াবে । একজে 
প্রাদোশক পত্র-পতিকাগুলো৷ রাজধানীভাত্তক 
বড় কাগন্দগুলো। থেকে অনেক বোশি 

ভঁমকা নিতে পারে । ৩ ৪ 


ভাতে গেটা, 


্ 
টে 


পরিবর্তন ৩৮ 


ঘরোয়ার নতুল বিতর্ক 'ইংরেজি স্কুল আমাদের এখনও 
পরাধীন করে রেখেছে” যেন ভীমরুলের চাকে চিল মেরেছে ॥ 
সজে অঙ্গে পাঠকদের চিঠির আক্রমণ । তার মধ্যে থেকে বেছে 
নিয়ে কয়েকটি চিঠি এ সংখ্যায় পত্রস্থ হল । 

চিঠির ভাষায় ও বক্তব্যে প্রত্যাশিত শ্লেষ আছে, আছে 
জ্বালা । পত্রলেখকরা কেউ কেউ নিবারণ চক্রবর্তা সম্পর্কেও 
কটাক্ষ করতে ছাড়েননি । আসলে বোধহয় এই প্রথম উলঙ্গ 
রাজাকে সোজা স্থজি উলঙ্গ বলা হল । এ প্রসঙ্গে আমার মন্তব্য 
আপাতত আমার স্বুলিতেই থাক । বরং প্রস্তত হই আরেক 
র্বাক নতুন চিঠির জন্যে । 

প্রসজত শ্রস্তাৰ£ ইংরেজি স্কুলে পড়ে যারা “মান্থঘ* 
হয়েছেন, স্কসভ্য হয়েছেন, সব বিষয়ে 'খ্যাংক স্ত” বল! 
মকসে| করেছেন তার। তাদের বিশুদ্ধ বাংল ভাষায় যদি 
আমাদের ছুয়েকটি পত্রাঘাঁত করে বাধিত করেন ভবে চিরকতজ্ঞ 
থাকবো । সেই সঙ্গে আন্বঘজিকভাবে জানাবেন £ ভাদের 
বাড়ি গেলে চিড়ে মুড়ির মোয়া খেতে পাওয়া যায় কিনা, 
সুক্তে। চচ্চড়ি রীধার এতিহ্য ৰজায় আছে কিন1, বাড়িতে 
শ্বহদেবভ। আছেন কিন! ইত্যাদি ইত্যাদি ॥ 


কিসের পরাধীন £ 


ইংরেজি ছল আমাদের এখনও পরাধীন করে রেখেছে । "ঘরোয়া" 
ক্যাসরে আপনাদের নতুন বিতর্ক ।--পরাধীন করে রেখেছে । সাঁতাই 
িতাই 8 কোন বিদেশী ভাষ। শিক্ষার গ্রতিষ্ঠান কি কোন দেশকে 
শরাধীন করে রাখতে পারে? ঠিশেষ করেকোন বহৃভাষী দেশে- 
যেখানে একটি বিদেশী ভাষ। কাঞ্জকর্ম চালানোর একমান্ত ভাষা-মাধাম ॥ 
শরাধীনত্তা যেখানে সেখানে কোন জাতির ওপর ফোন একটি (বিশেষ 
ভাব। জোর করে চাপিয়ে দেওয়। হয়। বর্তমান ভারতে ইংরোজ ভাষা 
সম্বন্ধে সে রকম ফোন ব/পার নেই। 

অবশ ইংরোঁজ দুল সম্পর্কে আমাদের দেশে উচ্চাবন্ত ও মধ্যবিত্ত 
গারঝারেয় ম।-বাঝাদের একটু বাড়াঝাড়র কথাট। স্বীকার করে নিয়েই 
বলাছ যে, ইংরোজ খুলে শিক্ষাপ্রাণ্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষাগত মান বাংল। 
স্কুলের থেকে অনেক বোৌশ । কথাট। অস্বীকার করার উপায় নেই। 
বাংল। স্কুল-কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত অনেক গ্রথাজুয়েটকে দেখোঁছ তারা একটা 
নিভুলি দরখাস্ত ঝ চিঠি লেখার যে'গ।তাও দেখাতে পারে না॥ কলেঞ্জ 
নীবন পার হয়ে আমর। যোদকেই জীবিকার সঙ্জানে ছুটি না কেন-_ 
কোথাও এ [বিদেশী ভাষটাকে এড়িয়ে যেতে পারাছ কি; কিসরকার 
কি বেসরকায__সব আঁফিসেই কাক্জকর্মের ভাষা ইংরোছ । শুধু 
ইনটারাভ্উ-ভান্তক চাকার কেন, কোন বঝ/বসা করতে গেলেও তো 
আমাদের এ বিদেশী ভাযাটির দ্বারস্থ হতে হয়। 

'আর একটি বিষয় চিন্ত। করে দেখতে বলবে। ৷ ত। হল 'ডি'সাপ্রন 1 
কথাট। অবশঃ আপনারাও স্বীকার করেছেন। “ডাঁসপ্রিন'কে নেক 
নজরে দেখাট। উচিত নয়। এ জানসটার অভাবে আমাদের দেশের 
যুবাশ্রেণী কোন পথে আগফে চলেছে ; রাস্তাঘাটে রকে বসে যে 
তরুণেরা বেলেল্লাপনা করে, মেয়েদের দেখে টিটকার দেয়, খবর নিলে 
দেখা যাবে_ ইংরেজি স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলের। ওখানে নেই বললেই 
চলে। কারণ তারা একটু র্িজারভড প্রকাতির । ইংরেজি স্কুলে পড়ে 
তাদের যে মানাঁসকতাটা গড়ে উঠেছে তাতে কিছু পাঁশ্চমী রং থাকলেও 
আমাদের বর্তমান সমাঙ্ছে সেটা কল্যাণকর । একটা অসুস্থ সমাজের 
মধে) কিছু ছেলেমেয়ে যাঁদ সব কাজে কর্মে সুষ্ছ চিন্তাধারার পারচয় দেয় 
তবে তাকে পরাধীন মানীসকত। বলা যায় না । কারণ কোন এক দেশের 
সাংস্কৃতিক প্রঝাহ অন্য কোন দেশকে যাঁদ প্রভাত করে, তবে তকে 


নস্চয় পরাধীন বলা সমীচীন নয় তাই 'দেশীয় ভাষা ও সংগৃতি চর 
প্রতিব্ককা যে ইংরেজি ভাষা, এ ধারণাও কোন ভিত নেই। সংদ্কাত 
হদয়ের তৃষা । ঝাংলা »কুল কলেজে শিক্ষাপ্রঃগ্র ছেলেমেয়েরা কি সব 
সময় সংস্কাত্তবান হয় ? একশ ছেলেমেয়েকে প্রশ্ন করুন__দেখুন তাদের 
কজন বাংলা সাহত। সম্পকে পুরোপু!র ওয়।কিবহাল । এ পরীক্ষায় 
বসার জন) যেটুকু সাহত) মুখস্থ কর] । আবার একশাট। ইংরোঁজ স্কুলে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের প্রশ্ন করলে দেখবেন- তদের বাংল। সাহত। 
সম্পর্কে কোন উললাসিকত। তে। নেই-ই, বরং তারা সময় পেলেই দেশী 
[বিদেশী সাহত। চর্॥। করে॥। কারণ একট। স্টাঁড-হা?বট তাদের স্কুল 
কলেজ থেকেই তোর হয়ে গেছে । তারা কম কথা বলে, বাজে সময় 
নষ্ট করে না। আঙ্জীবন বেকারত্ব সহ! করলেও তার৷ ওয়াগন ভাঙতে 
যাবে না। জীবনের সব ক্ষেত্রেই তারা খৈধ সহাশান্ত এবং ভন্রুডার 
পা1রয় দেবে। 

অবশ। ইংরেজ স্কুলে লেখাপড়। শ্রেখা ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনেক 
মা-বাবা যে অন্তঃসারশূন) ঠাট-বাট বজায় রাখতে চান সেট নিশ্চয় 
নিন্দার ॥ তবে তাদের মড সাজার গেছনে যে মানাসিকত;উ। কাজ বায়ে 
_-আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যার, সে মানীসকতাট। ইংরেজি পতুলে থেকে 
পাওয়া নয় ॥ বরং ঝংলা স্কুলেই তার জান্ম । 

বিদসাগর বাঞ্কিমচন্দ প্রফুল্লচন্দ্র ঝাংল। স্কুলের ফসল-_সন্কে এটাও 
ভুললে চলবে না যে, মধুসূদন দন্ত এবং রখীন্দ্রনাথ ঠাকুর_যাদের কংছে 
ঝাংলা সাঁহতোর কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই; যাদের একজন “মহাকাঁব", 
অন/জ্রন “বিশ্বকাব' হয়ে আছেন, তাদের ছেলেবেলায় বেশ কিছুবাল 
শিক্ষ। দাঁক্ষা বিশপন কলেজ, সেপ্ট জোওয়ার্স শিক্ষায়ততনে হয়েছিল । 

কুম্তল মিত্র, শিবপুর 


| বিকল্প নেই | 


বছর দশ বারো আগে কলকাতার একটি খবরের কগছে 
সাংঘাতক একটা ছাব ছাপানো হয়োছল-দ্বারডাঙ্গা হলের সার আশু- 
তোষের মর্মর-মৃািটি মেঝের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে হাছে।__ছাতদের 
এই কার্ড দেখে সেই সময়ে আমর! সকলেই দারুণ অ্ুত হয়ে 
পড়েছিলাম ॥ কাঁতপয় [িপ্থগাসী উগ্রগন্থী ছাত্রের উপর সবটুকু দোষ 
চাপিয়ে সে-যাতায় আমর] 1নজেদের কাছে মুখরক্ষা। কাঁর-_ মোটামুটি 
সস্তোষজনকভাবে । 

আট্পক। এমন ভাবাচাকা খেয়ে না৷ গেলে ঘটনাটির এতহাসিধা 
তাৎপর্যটা অত সহজে এঁডিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্তব হত না। 
আমাদের পাথর শিক্ষ। বাবস্থা সম্পর্কে আদ্যন্ত সবাক ওই একটি 
ছবিতেই খুব স্পষ্ট ক:র বলা হয়ে গেছে। এই ছার র্ঢ-তাৎপধ 
স্বীকার ঝরে নেবার সাহস অথব। সাম্থ আমাদের সোৌঁদনও ছিল লা, 
আজও নেই। 

আও্মসম্মানটুকু বজায় রাখবার মূঢ় ব্াগ্রতায় আমরা প্রায় ভুলেই 
গোঁছ. যে ব্রিটিশর। এই শিক্ষা ব্/বন্থার প্রবর্তন করে?ছলেন একটি মার 
উদ্দেশ! নিয়ে-উপানিবেশ চালাবার জন। পর্যাপ্ত সংখাক উকল-কেরানি 
তোর কর! ॥। আমাদের মানুষ করে তোলবার জন্য নর, কেরন করে 
দেবার জনাই ৷ ব্রিটিশদের এই ধূর্তা আমাদের আগ্রজদেরও চোখে 
পড়োছুল। তাদের কেউ একে 'দাস বানাইবার সব চাইতে ঝড় বাবস্থা” 
বলে নিন্দা করেছেন, কেউ বলেছেন, “গোফেস্থর মাগুর কল', 'কেউবা 
বিধান দিয়েছেন যে সবকটি গ্াজুয়েটকে পাকড়াও করে বঙ্গোপসাগরে, 
জলে বিসর্জন দিয়ে আস। হোক । এমনকি কংগ্রেসী নেতারাও বাক্ষক/র - 
বলেছেন যে এই শিক্ষ। ঝাবস্থ৷ না বদলালেই নয়। 

তারপরে একাঁদন ইউনিয়ন জ॥াক নামিয়ে এনে তেরঙ্গা ঝাও। উাঁড়য়ে 
দেওয়। হল। আমর শ্বাধীন হলাম। প্রায় আপন৷ থেকেই অমন 
গুরুত্বপূর্ণ একট। ঘটন। ঘটে যাবার পর আমাদের প্রতায় হল যে অন সব 
সমস/রও অমানি আপনা থেকেই সমাধান ছয়ে যাবে! ্রপনিবোশক 
প্রশাসন দক্ষতার সঙ্গে স্বাধীন ভায়তের হশাসন চালাবে, পুলশেরা দেশ 


প্রোমক হবে, উ1কলদের না/য়বোধ জন্মাবে এবং কেরাল তৌয় করবার 
সুব্হৎ কল থেকেই পূর্ণাবয়ব মানুষ বৌরয়ে আসবে। 

সৌভাগাক্রমে, আমাদের এই শেষোক্ত আশাগুলো প্রণ হয়ান-) 
প্রশাসন আল শ্রাতিপদে পথুদপ্ত, পলিশ আরও মার়াতুক রকম পুঁলশ, 
উকিলের ন্যায়বুদ্ধ আধকতর টনটনে, এবং দ্কুল ও কলেজের পরীক্ষার 
সময় সশস্ত্র ঝাহনীর সাহাষ [নিতে হয় । এই সবাঁকছুই আমর) জা?ন, 
আমাদের তবু আশা, এই সবাকছুই একাঁদন আপনা থেকেই ঠিক হয়ে 
যাবে। 

ওই আশাতেই আজও আমর) ছেলেমেয়েদের সাজিয়ে-গুঁজয়ে স্কুলে 
দিয়ে আস, নিয়ে আদ-অবশাই ইধীলশ 'মাঁডয়াম স্কুলে যার 
শাঠক্ুমের সঙ্গে দেশের ও দশের ফোনরকম সম্পর্ক নেই । দেশের 
প্রয়োজনে এর উত্তাবন;তাও শেষ হয়ে গেছে_ব্/বস্থাটিকে তবুও চালু 
স্সাখা হয়েছে কেননা এর ফোন বিকষ্প নেই । গত বাত্রশ বছরে আমর! 
একট। [িকপ্প শিক্ষা বাবদ্থার কথ। ভেবে উঠতে পারিনি) 

এই সবই আমাদের জানা. কথা । সবাকছু জেনে-বুবেই তবুও 
আমরা আছ মাঁরয়া হয়ে ইধীনশ [াডিয়াম কুলে ধরন দিই । আমাদের 
অবস্থা সর্বস্বান্ত জুয়াঁড়র মতো । খেল৷ ছেড়ে উঠে পড়বার মুরোদ নেই 
তাই অগত)॥ খেলেই যাচ্ছি । 

গ্রব মতুমদার, কলকাভা-১০ 


আছে, থাকবে 


নিবারণ চকুব্তা মশাই মনে হচ্ছে ইবর়জি স্কুলের উপর ভারি 
খানা! ওরকঘ খাসা তো আরো অনেকেই | তাতে কী আসে যায় ই 
তথাকাথতই বলুন, আর ঝাটিই বলুন__ইর্ারাঁজ স্কুলগুল ছিল, আছে 
এবং থাকবে । দিনে দিনে তদের সংখ্যাবৃদ্ধিও ঘটবে । কারণ তানা 
হলে মধ্যাবন্ত ঘরে যে-নব নতুন নতুন ছেলেখেয়ে জন্মাচ্ছে তার৷ পড়বে 
কোথায়; ওদের তো একট) ঠাই চাই । আমাদের ছোট মফস্বল 
শহরেও শুর মুখে চুণকাটল দিয়ে ধারে ধাঁরে ইতি ছুল বেড়েই 
চলেছে । কারণ আজকাল ছোট ছেট পাঁরখারের আধুনিকা মায়েরা 
পুয়োনো আমলের প্রাইমারি ছুঁল-টুল সাতিই তেমন পছন্দ করতে 
গারছেন ন)। ভ্াই দে'খ ঘরে ঘরে মায়ে-বাপে খটাখটি। জেতে কিন্তু 
মায়েরাই । ফলে ইংরিজি সকলের কদর বাড়ে। 

বেংলিশই বলুন আর ইংলিশই বলুন, এ সব স্কুল যে বেশ ভালে। 
ত্তাতে আমার কেন সংশয় নেই। ওরা মাইনে বেশি নেবে না কেন 
বলুন ; জ্গানুয়ার মাসে নু' ধরনের ছল ঘুরে এলে দেখতেন প্রাইযারি 
স্কুলের দিদিমণিরা হয় উপ বুনছেন অংর না৷ হয় গুলতানি করছেন ; 
ছেলেগেয়েরা কলকল করে বেড়াচ্ছে । সব ।মলে হারিহর ছত্রের মেলা ॥ 
ওখানে পড়। শুরু হতে হতে সরহৃতী পৃজার পর । ভ্ানুয়া'র ম/সট। যেন 
ফালতু ! অথচ তথাকথিত ইংরলি প্কুলে বছরের গোড়া থেকেই গড়। 
শুরু হয়ে যায়। ওরা জ্ঞানে ঃ লোকে এমন এমান টাকা দেবে না। 
কাজ বুঝে নেবে। দেশশু : লোক যখন কিছু একটার পিছনে ছুটছে 
তখন তার নিশ্চয়ই কোন গু £ আছে। তা অঙ্গীকার করে লাভ কী? 

আর একটা কথা বুকে হ দিয়ে বলুন তো! ইংরিজি না জানলে 
আমাদের সমাজে এখনো « ভালোভাবে টেকা বায় ই না, যায় না। 
কই, আগনার। তে। ম্থাধীনতা এত বছর পরেও সরকারী কাজে ইং 
তাড়াতে পায়লেন না! মি নাছ ইংরাজি স্কুলকে দোষ ?দয়ে গায়ের 
স্বাল মেটানো কেন ? যে দুঢে হধারাঞ্জ বলতে-কইতে পারে তাকে কে ন। 
সমীহ করে, কে না খাতির ক, ; এট যাঁদ বাস্তব সত্য হয়, তাহলে 
ইংরজি স্কুলগুলির কোন (শা নেই। ওয়! ব্যবস) করছে করুক; 
বিনিময়ে ফা দিচ্ছে তার বাস্তব মূল) যে অনেক! 

আমার স্থির বিশ্বাস £ নিবারণ চক্তবতাঁ মশাই যাঁদ বিবাহত হন 


এবং তার যাঁদ ছোট ছেলেমেয়ে থাকে তাহলে তাকে তার স্ত্রী ইংরাজি 
স্কুলেই পাঠাবেন । অন্তত যতদিন প্রার। যায়। এভাবেই চলছে, 


চলবে। লং লিভ ইংরাজ স্কুল ! প্রকৃতি দেচৌহুরী, রানাঘাট 


বয়ে আর চাকরি এই দুই ঝাঞারে আমাদের তথাকথিত "শাক্ষিত 
মানুবের যা দরদাম, ঝাঁক সব ফাঁজবাজা। ভালে। ইংরাঁজ জান! 
থাকলে ভাল চাকরি এবং সুন্দরী গ্রী পাওয়। যায় । মেয়েদের ক্ষেত্র 
ভাই এএস ও ইনাজানয়ার প্বমী পেতেও হলেও লোরেটো-ডায়ে'সেশানে 
পড়া চাই । তাই ছেউবেলা থেকে এই বিদেশী ভাষাটি ভালভাবে 
শেখানোর গ্রনে। আমাদের সমাজের বাংরেজী মা-বাবারা দ্িশাহার। ॥ 
তাদের কা দোষ ই রান্ডে তে। তাদের পৃরপুরুষের সেই বপন ণথংক ইলিশ, 
উম ইংলিশ এযানও রাইট ইংলশ' দুরারোগ্য বধির মত চিরপ্রবহমান । 
সামাজিক জীবনে স্থা্দেশিকতা শুধু একটা ধরতাই বাল । আজও 
বিদেশী সাহেব মেথদের ঝাবহৃত তৈজস প্র এমন কি ঝাথরুমের কমোড 
প্ধন্ত রাঙ্জধানী দিললতে অকশান হলে 1কনতে ভিড় করেন খদ্দরধারী 
আগ-মার্কা দেশ প্রেংমকারা 1 

ইংর/ঙ্র এদেশে এসে ভার বশংবদ জাঁমদার মুংসুদ্দী শ্রেণী তোরি 
করেছিল নিজের দ্ার্থে তারাই হলো; এদেশের চপ্ত। জগতে প্রধান 
শারক ; বাদ্ধল্সাধা, জননেতা, সমাজ সংস্কারক গভাতি। কয়জন 
এসেছেন সগাজের নিচুতপার ভুমিহান বিভ্তহীন শ্রেণী থেকে? এই 
ভথাকাথত শিক্ষার ূলেই ছিল গলদ | দাঁধাদন পযন্ত ইংরাজ জানা 
ব্য্তিরা শাক্ষিত বন্ত বলে সমাজ মানাগণ্য হতেন । স্থাধীনতার পর 
এই মানাঁসকতা থেকে অনেকেই গুক্ধ হতে গারেনান। ইংরাঞ্জি স্কুলে 
গড়ালে ছেলেমেয়েদের ভাঁবধ্যৎ নিরক্কুশ, তাই ইংরাজি স্কুলের এত 
রমরগা । এটা এখন “স্টাটাস সিস্বগ” | শুধু ধর্মের প্রশ্নেই আমাদের 
সমাজ শ্রেণী িভন্ত নয়, কিন্ত ও বিদায় এ সমাজ শতধাবিডক্ঞ। 

বহুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষ প্রসঙ্গে বলোছিজেন, “আগাদেয় 
এ শিক্ষ। ভাব শিক্ষা নয় ভাষা শিক্ষা" ৮ ইংরেজি জান! মানুষ এ সমাজে 
আজও কুলীন, অন্তর মানুষের চোখে [দ্বতীয় ঈশ্বয়। তাই সর্বহারা 
নেতাও তার বিলাতী বা।রিনটারী বাগুতায় মুগ্ধ করে দেন শিক্ষার 
আলোক বাত মানুষদের | ঝ]পারট। কি হয়েছে জ্যানেন পারচালক 
মশাই ; আমাদের সমাঙ্জের সপ্ত কিছুতে ছোড়ার আগে গাড়ি যুভে 
দেওয়া হয়োছিল, তাই আজ অসঙ্গতি সধশ্ন ॥ 

স্ুপ্রতিম রাহা, কলকাতা-99০০০৮ 


শুধু দেশপ্রীতি £ 


ঘরোয়া আসরে নতুন প্রসঙ্গের বিতর্ক নিঃসন্দেহে সময়োপবেগী । 
পারগালক প্রসঙ্গতিকে বিতকিত করতে গিয়ে শেষপর্যন্ত ধরে স্লাখতে 
পারলেন না বলে আমার মনে হলো । আন্তমে যার নীট ফল অংমাদের 
বুঝে (1) নিতে হয় ইংরাজী [বিদ/ালয়গুলির আর প্রয্নোজনীয়ত। নেই । 
করেণ 'এ সবই আমাহর জাতিগত হাঁনমনাতা ও অনগ্রসর চিত্তাপ্তাবনার 
দেঃতক' । 

ইংরাল্সি শিক্ষার প্রবর্তক কি ইংরেজরা 2 ইংরেজি শিক্ষা এসেছে 
বাঙালীর আপন আগ্রহে, রামমোহন রায় প্রভাতি দূরদর্শী পুরুষদের 
সিদ্ধান্তে। আমাদের ইংরোজ শিখিয়ে ইংরেজদের বিশেষ কোন লাভ 
ছিল না। এ শিক্ষা শুধুমাত একট। বিদেশী ভাষা শিক্ষা নয়; বিদেশী 
ভাবার মাধামে সমগ্র আধুনিক যুগটার সঙ্গে পারচিভ হওয়া। একি 
কখনো সংস্কৃতের মাধমে হতে পারতে। কিংবা বাংলা? এখনো আমরা 
এতদূর অগ্রসর হইনি যে সমগ্র আধুনিক যুগটাকে বাংলার মানুষদেক্ক 
কাছে খাটি বাংল। ভাষায় অনুবাদ করে [দিতে পারবো । ইংরেজ শাসনেয় 
অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজী শিক্ষার গ্রুযোজনীয়ত। অর্থীকার ফরব ? 
তাহলে মেলবন্ধন কে করবে; আধুনক বুগের সঙ্গে পাঁয়চিত হতে 
ইংরেজি তে এখনও কাগারী । 

শৃধুমাত দেশপ্রীতির অদ্ুহাতে যুগের, দিকে পিঠ ফাঁরয়ে থাকবো 
এটা কি ঠিক ১ 

শমিষ্টা সিষলাই, কলকাতা-২৬ 


কু 
এ 


সুজার কথখামতোই 


ভারতীয় ক্রিকেটে 
প্রফেশনাল আ্যাপ্রোচ 
এসেছে 


শাকাদেব 


অবশেষে গ্াফ্তানী ট্িকেটাররা কাগুজে 
বাঘ হিসেবে প্রমা/ণত হপেন। অথচ প্রথমে 
যখন ঠিক হয়োছিল গকন্তান ভারতে আসছে 
ছুটি টেস্ট খেলতে, আমরা ভেবোছলাস 2 
ভারতকে নাস্তানাবুদ ধরে ছেড়ে দেবেন পাক 
িকেটায়রা। কিন্তু দিন যতই কেটেছে 
পাকিস্তানীদের ওগয় ভারতের থাবা ততই 
গেড়ে বসেছে। সাজ জিতে রাবার ছিনিয়ে 
নিয়ে ভারত প্রমাগ কঃঙ _ ক/গু্ে বারা শুধু 
ভয়ই দেখায়, হিংস্র মুখে ঝখপিয়ে পড়তে 
পারে না। 

খাতায় কলমে গণ দু বহরে বোলারের 
হিসেবে ভারত খুবই ক্ষারতিগরন্ত বলে আমর 
মনে করোছল।ম | যে ্পিন আগ্রকে আমর) 
বিপক্ষদের বুকে শান্তুশেল হিসেবে ভাবতাম 
ক্রমেই ধার হারিয়ে ফেল।য় আমরা শঙ্কিত 
হয়ে উঠোছলাম। ভাহতাম ফাঁ দিয়ে ফেমন 
ভাবে বিপক্ষের বাঘা ঝাটসমঞনের মোকাবিলা 
করব! প্রসহ্ব-বেদীচনদরশেখর এবং ভেংকট- 
কাঘবন সয়ে যাওয়াতে ভারতীয় তিফেটে যে 
শৃনাতার সৃষ্টি হয়োছিল কোন অগ্ু ঝড় হয়ে 
এসে সেই'শৃন/ত। ভরাট ফরবে সেই চিস্তাতেই 
ছিলাম মশগুল। অবশেষে দেখা. গেল_ 
যাদের আগর। অপারহধ বলে ধরে 
নিয়েছিলাম তাদের ছাড়াই অসঞ্টোলয়। এবং 
পাকিস্তানের বিরুদ্ধ ভারত রাঝার জিতে নিল 
ভাং ড|ং করে। প্রমাণিত হল এ দুনিয়ায় 
কারো। জলাই কিছু আটখায় না, ফেউই 
অপারহার্য নন। 

অসগ্রোলয়। এবং গাফিস্তান সিরিজের 
ফলাফল নিয়ে আম আলোচনা করব না। 
আলোচনা করব [তিনটি দল এবং সেই 
পারগ্রেক্ষিতেই কয়েকটি প্রশ্নের যা সঙ্গত 
কারণেই এসে পড়ে। 

সফরকারী অস্্েণীয়দের নাম ঘোষণা 
কয়ার পর আমর। কিছুটা মনমরা হয়ে 
গিয়োছিলাম বৌক। আশা হিল টমসন, 
লিলি, গ্রেগ চেল, গ্াসকো, রান মারশ, 


ম্যালো, লেয়ারদের খেলা দেখব। কিন্তু সে.. 


গুড়ে ধালি দিলেন অসপ্রেণীয় ঝোগ্ড। 
পাকার তারকাদের ঝাদ দিয়ে উঠতি, তরুণ 
লিকেটারদের ভারত সফরে পাঠালেন তারা । 
একটা চ/ালেনজ ছোড়া হুল আঁভিজ্ঞতা সঞ্য়ের 
দোহাই দিয়ে। ভারত সেই চ্যালেনজ শুধুই 
গ্রহণ করল না। ২:০ মাঠে হারিয়ে এটা 
জানিয়ে দিল ওই দল এখনও শিক্ষানবাশ । 
আমর। অবশ্য দেখতে গেলাম_তারুণে 
ডগমগ একটি দল যার কয়েকজনের মধ্যে 
বিরাট খেলোয়াড় হওয়ার সগ্তাবন। রয়েছে। 
সে কথ যে ভুল নয় তার প্রাণ এখন পাচ্ছি! 
সফরকারী ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইনাডজ্ষের 
বিরুদ্ধে ভারত সফর করে ফিরে ঘাওয়। বেশ 
কয়েকজনের তস্তভণা্ততে । কিম হিউল, 
আলান বরডার, ডিম, ইয়ালগ রুমেই বাঘা 
কিকেটায হয়ে উঠছেন। 

এরপর পাক রিকেটারর। কাগজে কলমে 
আগুন ছুঁচিয়ে ভারতে এলেন ॥ বিশ্ব ক্রিকেটের 


বিরাট বিরাট নামগুলিকে চান্ছুষ করার 
উত্তেজনায় আমরা তখন কীগাছ, আর 
হীনমলাতায় ভুগছি। ওরে বাবা, ইমরান, 
কে খেলবে ওর বল? আসিফ, জাতেদ, 
ওয়াসিম রাঞজ, মাজদ, জহর, সাঁদক_ 
পিটিয়ে ছাতু কয়বে যেসব! ক্ষীণ আশা 
জেগোছিল সরফরাম্ম নওয়াজ না আসায়। 
যাক এফাদক দিয়ে তো নিশ্চিন্ত! 

তারপর একটি একটি করে টেস্ট শেষ হয় 
আর আমরা ররমেই বল পাই বুকে। 
ঝোমবাই টেস্টে পাকিস্তানকে হারাবার পর 
হীনমনাতা কিছুটা কাটল। আর পুরোগুর 
কেটে গেল মাদরা্ টেস্টে দশ উইকেটে 
জেতার গর। তবুও, ভারতের 'কলিকেটকে 
যারা স্ব আসনে বসাতে নারাঙ্জ তার। বলতে 
থাকেন_ওর৷ খেলতে পায়েনি বলেই আমর॥ 
জিতোছ, আমর] ভালো খেলোছ বলে ওয়া 


পারোন। ধুন্তট। হ।সাফর, কিসু ফেলে 
দেবার মতে। নয়া। 
একথাটা ঠিকই যে পাকিস্তানীরা 


আশানুরূপ খেলতে পারোনি। ইমরান জু 
হয়ে উঠতে পারেননি। তারপরও [িঠের 
ঝাথায় একটি টেস্টে তো খেললেনই ন/)আর 
একটি টেস্টে নামমাত ঝোলিং করলেন দু-চার 
ওভার। অতবড় ওপোনিং ব্যাটসগ্যান মাজদ 
খান নেহাত ছেলেডুগোনে। [রকেট খেললেন 
সার সিরিদে। জাহির আব্ঝাসকে তো 


৩০ ০৫ 


খেল লয়ে ছেড়ে দিলেন কাঁপল, খাউড়ি, 
দোঁশি, বানর) | শেষ টেস্টে বাদ। আসিফ 
ইকবাঘই বা ফী এমন রান করলেন? 
জাভেদ মিযখদাদ কিছুটা খেগেছেন তাও 
মাঝারি গোছের। খেলেছেন শুধু ওয়াসিম 
রাক্জ।  হতট। সাধ। ততটুকুই উঞ্জাড় করেছেন। 
দুষ্ঠাগ দুটি দেনচুঁর পেতে পেতেও উনি 
পাননি। নঙ্গীবিহীন ৯৩-এ একবার নট 
আউট রইলেন আর একবার ৯৭-এ লেগ 
বিফোর উইকেট আউট হলেন। সদ্ধান্তাটতে 
তানি মনঃছুপ্ই হয়োছিলেন। 

ইাতিগধে দলনায়ক আসিফ টেষ্ট আঙিনা 
থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ।. 
সাংবাদিকদের স্পষ্ট বলে দিলেন তার দলের 
ঝাটপমানেরাই ডুবিয়েছেন। এ [নিয়ে পাক 
প্র-পারকায় ফলাও প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। 
আসিফের সমালোচনায় সোচ্চার হল গাক 
সংবাদপত্ুগুল॥ এবং ভ্রমেই একট। বিষয় 
চ 


পারার হল--পাকিস্তানী শিবিরে কাগিয়ার 
গন্ধ রয়েছে। এতদিন এ নিয়ে কালাদুষে। 
হাঁছিল; এবার তা প্রকাশ পেল। 

পাক শিবিরের বার্থত। কি শুধুই দলীয় 
উপদলীয় কোন্দলের জনা? একমাত কারণ 
হয়তে৷ নয়, তবে তা অনাতথ কারণ নিশ্চয় । 
ভারতীয় কৃতিত্বকে বিন্দুমান্র খাটো৷ না করেও 
বলতে হয়_দলীয় ঝগড়া না থাঞলে, সফরে 
কয়েকজনের সঙ্গে কয়েকজনের মুখ দেখাদেখি 
বন্ধ না থাকলে সয়ফরাজ এবং মুস্তাক মহম্মদ 
ছাড়াই এই দলই ভঃঞ্কর হয়ে উঠতে 
পারতো। 

ঠিক উপ্টো অবস্থাটা ভারতীয় শিবিরে? 


গাজসকর আধিনায়কের দায়িদ্থ নেবার পর 


নিজের বান্ধব আর বিরাটন্বকে মূলধন করে 
এমন কয়েকটি ঝাপার করে গেছেন যাতে 
ভারতীয় ক্রিকেট সমুদ্ধশালীই হয়েছে। সব 
থেকে বড় কথা৷ গাভাসকর-বস্বনাথয়াই 
ভারতীয় ক্রিকেটে 'ঞোফেশনাল আাপ্রোচ' 
এনেছেন। ক্রিকেট কনঞ্টোল বোরডের সঙ্গে 
দর কষাকাঁষ করে তারা, মানে তাদের সংস্থা। 
দক্ষিণার পারমাণটি পঁচগুণ বাড়াতে 
গেরেছেন। এতে সবচেয়ে বেশি লাভ হয়েছে 
কিকেটারদেরই ।  ফমাঁপটিশন বেড়েছে। 
আরও ভাল খেলার তগদও তার। পাচ্ছেন। 
এট ঠিক.যে কোনো ভাল গিনিস পেতে হলে 
দাক্ষণার পরিমাণও ভাল হওয়া চাই। তা সে 
খেলাধুলোই হোক আর শিল্প সাহিতাই 
হোক। 

1স্পনারদের মুখ্য ভূমিকায় বর্ডমানে 
এসেছেন পেসারর়।॥ আমর। পাঁচ বছর 
আগেও কল্পন। করতে পারনি ভারতী 
দলে তিনজন রেগুলার পেস বোলার রয়েছে 
এবং এক একট ইনিংসে ৭০-৮০ ওভার বল 
করছে। অথচ এট। এখন বাস্তব। দলে 
এখন তিন-চারঞজন করে পেসার ভাব যায়? 
ভাব৷ যায় মানকড়, সুভাষ গৃপ্তে। প্রসন্র, বেদী, 
চন্দ্রশেধর এবং ডেংকটরাঘবনের পর সপ্তম 
ভারতীয় ক্রিকেটার যানি শততম উইকেট 
পাওয়ার কাত অর্জন ফাালমণীতান পেসায় 2 
কপিল ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে সঙ্গে উঠাতি 
পেসারদের যে ফতটা অনুপ্রাণিত কয়েছেন তা 
স্ব্প পারিসরে বল। সপ্ভব নয়। কপিল দেব 
ভায়তীয় ক্রিকেটকে একটা নতুন শিরোপা 
পরিয়েছেন।  কিকেট যে মরদের খেলা, 
তরুণ কাঁপলের যোলিং এবং ব্যাটিংয়ে তা 
প্রমাণিত 

কাপলের সাঞচলো সথচেয়ে বোশি উৎসাহ 
পাওয়ায় কথা উঠাঁত পেসারদের উঠাতির। 
এখন এট। বুঝতে পেরেছে যে জোরে বল 


২ 


ও অনারা 


করলে এবং ভাল ক্লে টেসটে চানস পাওয়া 
যাবে। সুধোগ িসেবে অন্তত দশ-পনের 
ওভার হাত ঘোয়াতেও পারবে । এইখানে 
একট! কথা ল। বললে [বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে 
যাবে। এদেশে ক্রিকেটের [পচ যারা তৈরি, 
করেন আয়ও স্পোর্টিং [পচ তৈরির জন্য তারা 


যেন নজর দেন। পেস বোলাররা তাহলে 
আরও কাযকর হযেন। উপকৃত হবেন 
ব্যাটসমানেরাও। কারণ বিশ্ব ক্রিকেটে 


ল্পিনায়দের ঘাটাত রুমখই বড় বোশ করে 
দেখা দিচ্ছে। এবলাস স্পিনারদের মধ্যে 
এখন টিমটিম করে জলছেন আনডারউড ও 
মুসতাফ মহম্দ। রাজ ঝংছেন পেসার । 
ভারতের অনন্থাও তাই। সুতরাং ফাস্ট 
উইকেট তৈরি হলে ক্ষতির থেকে লাভ বোশই 


হবে ভারতীয় ভিকেটের। 

মাঝে এমন একট অবস্থা এসোছিল যখন 
ভারতীয় একাদশে এগার জনের মধ্যে ভাজো। 
ফিলডার [ছিলেন দু-তনজন। বাদবাক 
স্বাই মাঠে নেমে ছুটতেন ডাঁপ ফাইন লেগ 
বা থায়ডম|ন অঞ্চলে । এখন অবস্থাটা ঠিক 
উদ্টো। এগাঝোজনের মধ) দশজনই প্রায় 
বাঘা ফিগডায়। টেসটে এসে তায় বৃদ্ধ 
দোশিও ঘিও অন থেকে ঝউনড|র পযন্ত 
বল চেজ করছেন, অরধারিত ঝাউনডা'রি 
আটকাচ্ছেন। আগে কাচ পড়ত গণ্ডায় 
গায়, এখন অসাধারণ কাচ ধরে হাফ 
চানসকে ফুল করে মাচ জিতে যাচ্ছেন 
ভাষতীয়র।। এসবই প্রবল ইচ্ছাশান্কি এবং 
ওই প্রেফফেশনাল আধ্রোচের সুঘল। 

ইদানিং আরও একটা জানিস চোখে 
গড়ার মতে । গাভাসকর-বিশ্থনাথ আউট 
হয়ে গেলে ভারতীয় ব্িফেট এখন আর 
আডভাবকহান হয়ে পড়েনা। কেউন। 
ফেউ এসে ঠিক দায় গালন কয়ে যান। 
এইতো ইডেনে শেষ টেসটে ৯৯ এর মধ্যে 
গাজ্াসকয়। বিশ্বনাথ, চৌহান, িনিকে 
হারিয়েও ভারত ৩৩১টি রান তুলল। এ 
নর্জীর এ সারজেই প্রথম নয়। অসপ্্োলয়ায় 
সফরের সমর একাধিকবার এ জানিস দেখা 
গেছে। জাইন দিয়ে ফিরে যাওয়ার 
অবস্থ। আগের মতো এখন আর হামেশাই 
হয়না। বাদু' একজনের ওপর নির্ভর 
করেই ভারতীয় ইনিংপের ইমাংত এখন তোর 
হয়না। দায় এখন যে কেউ নিতে 
গাকেন। টিমের আযাপ্রোচ প্রোফেশনাল না 
হলে এগুলে। হয় না। সুখেয় বিষয় ভারতীয় 
কেটে এখন এগাল এসেছে। 

এর জন! খাভ|সকর-ীবঙ্কনাথ সমেত 
ভারতীয় ক্রিকেটের আঁভজ্ঞ চিল প্রথম 
বাহবা পাবেন। বাহবা তারপরই পাবেন 
দলের উঠাতি। তরুণ ভ্রিফেটারর।॥ শেষে 
আসছেন ভারতীয় ভিকেট কনয্রোগ যোরভের 
হর্ভাকর্তার।। ওদের অনেক আগেই বোঝা 
উচত ছিল, অনেক লময় ক্রিকেটারদের 
ভালোমন্দ ভ্িকেটা়মাই ভালো বোঝেন, 
ঝোরড নয়। 


পাকিস্তান ভারতের 'কাছে জু হয়ে উঠতে 

পারেনি। আধ অবশা আমাদেরই ছিল 

বেশি। নিজেদের মাঠ, নিজেদের সমর্থক । 
ঠি 


তবুও ভারতের এই সাঞ্চল। এককথায় দাবুগ । 
ভারতীয় ক্রিকেট এবং ক্রিকেটাররা যে এখন 
আর হাঁনমনাতায় ভোগেনন। এটা পুমাশিত 
গত এক বছরে। হাঁনমন/তায় আমর। সাধারণ 
মানুষও যেন আর ন। ভাগ । 2 
আলোকচিত্র ঃ অরুণ সুখারজি 


ভারতবর্ষের পাশ্ম প্রানুপ্রদেশ রাঙজগ্থান 
দেশে বিদেশে যে দুটি কারণে সর্বাঁধক পরিচিত 
তার একটি হাল বিশাল-বিদ্তুত মনুপ্ান্তর থর 
আর অন/টি গোলাপা শহর জয়পুর । দ্ৃদেশী 
পর্যটকদের কাছে শহর জয়পুরের আকর্ষণ 
সীগাহীন। আ।ড়াইশে। বছরের এই পুরানে। 
শহরটি তার 'বাশষ্ট নগর-পরিফল্পন), তার 
গঠন-সৌকর্ষ, তার বিখাত প্রাসাদ গান্দর 
প্রভীত নিয়ে এক অথণড দরষ্টথ! হয়ে উঠেছে । 

অস্বরের  কাচ্ছাওয়া রাজপুতবংশের 
মহারাজা সওয়াই জয়াসং দ্বিতীয় (১৬৯৯- 
১৭৪৩) সামারক গুরুত্ব এবং বাবহাঁরক 
সুবিধার কারণে জয়পুর শহরের পন্তন করে- 
ছিলেন ১৭২৭ সালে। সরকারী পর্যটন 
ভাগ ১৯এ৭-র নভ্ডেমবর-ডসেমবর মালে 
এই এতহাসিক শহরটির স্থাপনার আড়াইশো। 
বছয় পৃর্ত উিপলগে বাভন্ব উৎসব- 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করোছলেন। এফটি 
শহরের মানত দুশো। গণ্চাশ বছর পূর্ণ হবার 
ঘটনার মধ্যে যাঁদ কেউ বিশেষত্বের কোন 
কারণ বা সেই উপলক্ষটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে 
পালনের মধে। কোন তাৎপর্য খু'জে না পাল 
তাহলে তাদের জন্য বলতে হয় যে বর্তমান 
বিশ্বে যে সমস্ত জীতহযাসক শহরগুল আজও 
ঝাবহার্য বা বসব।সযোগা, জয়পুর তার মধ্যে 
একটি দুর্লভ নিদর্শন । এই সম্পূর্ণ নগরণির 


জ্যোতির্ময় দাশ 


পারকপ্পনার প্রাতাট স্তরে সেই সুদূর অতীতে 
[বিশেষ উন্নতমানের এক স্থাপত্য শিল্প শাগ্রের 
নির্দেশ মেনে চলা হয়েছিল । অর্থাৎ সম্পূর্ণ 
শহরটি শান্্-সম্ঘত ভাবে পারকপ্পিত ও 
নামত হবার পর বসবাসের জন্যে জন- 
সাধারণের হাতে তুলে দেওয়। হয়েছিল। 
আলেকজানডারের রাজন্বকালের (খুঃ পঃ 


৩৫৬-৩২৩) আগে প্রাচীন ভারতীয় স্থাপতা- 
বিদ মানসয়। ভিত "বানুশাপ্ত' যে যথেষ্ট উন্নত 
ছিল তার প্রমাণ এই শহরটি ॥ বুদ্ধ ও মহা- 
কালের করাল স্পর্শ এড়য়ে তার স্থাপনার 
আড়াইশো বছর পরেও আধুনিক সভাতার 
উন্নত এবং বহুগুণে বর্ধিত জনসাধারণের 
প্রয়োজন ও চাঁহদ। িবিস্নে মায়ে চলেছে। 
কাচ্ছাওয়ারা নিজেদের অযোধযার সূর্ধ- 
বংশীয় রাজ। শ্রীরামচন্দ্রের পুর কুশের় বংশধর 


4৫ 
বলে মনে করেন । দূর্য এগের উপাস] দেধত। 
এবং রাজোর সরফায়াী কাঙ্জকণর্ম এরা সূর্যের 
প্রতীকাঁচহ্ণউ বাবহার ধারতেন। আয়পুর 
স্থাপনার আগে কাচ্ছ।ওয়াদের রাঙজত্বকে চ'চার 
রাজ) বল। হত এবং সে সময়ে রাজধানী ছিল 
বর্তমান জয়পুরের পাচমাইল উত্তরে তস্বর 
শহরে। জন্বর শব্দাট মহাদেব-পর্পী আস্ছা- 
দেবীর স্মরণে শহরের পূর্বনাম 'অস্থাবতীর' 
অপদ্রংশ_ স্থানীয় জনসাধারণ শহয়টিকে 
'আমের' বলে উল্লেখ করে। মহারাজা 
ওয়াই জয়ানং তীয় এবং তার প্র অন্য 
নাতাশজ্রন রাজা ৯০৩৬ খুস্টাব্দ থেকে ১৭৩০ 
খৃঃ পর্ন্ত প্রায় সাতশো। বছর অম্থরে রাজত্ব 
করোছিলেন ৷ রাজা বিহারীমল, যান ভারগল 
বা প্রণমল (১৫২৭-১৫৩৩ ।খামেও পাঁরাচিতঃ 
সর্বপ্রথম বাবরের সঙ্গে সাঙ্জী করে দিলাঁল ও 
অস্বরের মধে। একটা সাতার সম্পর্ক স্থাপন 
করোছলেন ৷ পরবতী কালে রাজা মান সং 
(১৫৯০-১৬৯৪ খু) সমাট আকবরের গরগ 
বিশবপ্ত বু এবং প্রধান সেনাপতি হয়োছিখেন। 
মানসিংয়ের সময় থেকেই কাচ্ছাওয়ার। ক্রমশঃ 
শান্ততে ও সম্পদে পরাক্রান্ত হয়ে উঠতে 
থাকে। কিন্তু দিসলির সঞ্রাটের প্রয়োজনে 
তাদের বোশর ভাগ সময়ই অস্বরের বাইরে 

, বাইরে কাটাতে হত ॥ মহারাজ সওয়াই জয়াঁসং 
আওরউঞ্জেবের রাজের 55 বর্ষে তাং 


তার মৃত্যুর ৬ বছর আগে অস্থরের [সিংহাসনে 
বসেন।, আওরঙঙ্জেবের মৃত্ার পর মোগলদের 
সঙ্গে কাচ্ছাওয়াদের সম্পর্ক আকাস্মিকভাবে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আওরঙজেৰের মৃত্যুর 
পর দিলালর মসনদে উত্তরাধিকারীর লড়াইয়ে 
অয়াসং আজমশাহের পুত্র বেদারধস্তের পক্ষ 
নিয়েছিলেন । রাজস্থানে ধোলপুরের কাছে 
জাঞ্জে। সরা়ের যুদ্ধে বেদারবন্ত ও তার পিতার 
মৃত হয় এবং আওরঙরেবের দ্বিতীয় পুত্র 
মো-অ জুম বাহাদুর শাহ (শাহ-আলম ) 
নামে নিংহাসনে বসেন ।  বেদারবন্তের পক্ষ 
নেওয়ার জন) বাদশাহী সেনারা অস্থর দুর্গ 
অবরোধ করে, কিন্তু জয়াঁসংয়ের কাছে পরাজ্ত 
হয়ে তাদের ফিরে যেতে হয়। জয়াসং সে 
সময়ে প্রার সমগ্র রাজপুতানার অতান্ত প্রভাব- 
শালী রাঙ্গা ৷ অস্বরের মত ছোট রাজ্যকে তিনি 
এক বিশাল রাজাপ্রদেশে পাঁরণত করে- 
ছিলেন। 

তান একাধারে যেমন অভ্যস্ত কুশলী 
যোদ্ধা ছিলেন তেমনি বিজ্ঞান ও সুক্মার 
কলার একজন বিজ্ঞ বোদ্ধা ছিলেন । মোগল 
সমাটের দায়দারত্ব থেকে মস্ত পাবার পর 
তান রাজোর কাঠামোটিকে সুদৃঢ় করে গড়ে 
তোলার কাজে এবং শল্প স্মাহতা, ধম ও 
জ্ঞানের সাধনায়. মনোনিবেশ করলেন। 


অন্ধরের ছোট পাঁরসর তার প্রয়োজনের 
তুলনায় অপ্রতুল হয়ে ওঠে ৷ অন্যদিকে দুর্ধধ 


মারাঠাদের আকুমণের হাত থেকে নিরাপত্তার 
প্রয়োজনে রাজধানী স্থানাস্তরণের প্রয়োজন 
দেখা দিয়েছিল! নতুন রাজধানী ঠতাঁরর 
পাঁরকপ্পনা এবং স্থান নির্ঝচনের ব্যাপারে বহু 
পপ প্রচলিত থাকলেও পাহাড়ের ওপর দুর্গ 
শহর অস্থরের জলকষ্ট, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা 
ও সেনাবাহনীর আবাসের অসুবিধা এবং 
প্াচীন রাজধানীর নৈফট্য প্রভীত ফে রাজাকে 
বর্তমান স্থান নির্বাচনে প্রভাবত কয়োছল তাতে 
কোন সন্দেহেই নেই । সেসময়ে এই স্থঃনটি 
তালকাটোর1, . মোতকা্লা,  গলতাজী, 
[কশানপোল, নাহারগড় এবং সন্তোষ নগর 
নামে ছটি গ্রাম, বনজঙ্গল এবং টিলা ও 
জ্পাশয় নিয়ে এক বসত প্রান্তর । 

মহারাজ নিজে জে/তিষশাপ্ত ও জেযাতি 
বিজ্ঞানে অসাধারণ পাত হলেও জয়পুর 
শহরের নকশ। তোর করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন 
বিদধর চক্রবর্তী নামে একগন বাঙালী ব্রাহ্মণ 
স্থপতিকে ৷ কাচ্ছাওয়া রাজবংশের সঙ্গে 
বাংলা ও বাঙালীর যোগাযোগ যথেষ্ট জান্তারক 
এবং নিবিড় । মহারাজ মানাঁসং আকবরের 
নির্দেশে বাংলাদৈশ আব্রণণ করেন এবং 
প্রতপাদত্য ও কেদার রায়ফে তার হাতে 
পরাজিত হতে হয় । শোন। যায় প্রতাপাদিত্য 
সম্রাটের সেনাবাহিনীকে তীরভাবে প্রাতিহত 
করেন। বুদ্ধে জয়লাভের ভান্যে মানাসং 
প্রতাপাদিতের আরাধা বিগ্রহ শিলাদেবাঁর 
শতচতী যজ্ঞ-পৃঙ্ধা করোছলেন। বিজয়ী হয়ে 


ফেব্ার সময় শিলাদেবীকে - তিনি সঙ্গে 'করে 


আনেন এবং অস্বরে প্রতিষ্ঠিত করেন। 
স্থোপনার সময় নিয়ে মতাবরোধ ধাকলেও 
সাধারণভাবে ধর হয় শিপাদেবীর অস্বরে 
প্রাতষ্ঠা হয়োছল ১৬০৮-থেকে ১৬১৩ খৃঃ 
মধ্ ) দেবাঁর নিতাপৃজ্ঞার জন্যে সেই সময়ে 
তান কমলাকান্ত ভট্াচার্ধ নামে এক বিদ্বান 
বোদক বাঙালী ব্রাহ্গণ পাঁরবারকেও নিয়ে 
এসেছিলেন । বংশ পরল্পরায় আজও তারাই 
শিলাদেবীর পৃজ। করে জনছেন। এই 
পৃক্ারী বংশেরই এক বংশধর কৃরাম ভটাচার্ 
একসময়ে জয়াসংয়ের মন্ত্রী ছিলেন । বদ্যাধর 
চক্রবতীঁ কৃষ্ণরামের ভাগ্নে। (ভার পিতার 
নাম সম্ভোবরাম চক্রবততাঁ, জন্ম ১৬৯৪ ধৃঃ মাত্র 
৫৮ বছর বরদে তার মুত্যু হয় সওয়াই 
মাধোসং  প্রথমের রাজত্ককালে ১৭৫২ 

আত অল্পবয়স থেকেই বিদঠাধর যে 
বিশেষ প্রাতভাবান ছিলেন সে সম্পর্কে একটি 
গল্প প্রচালত রয়েছে । মহারাজ জর়সিং 
একদিন দেওয়ান কৃকরামের সঙ্গে অস্থরে মাত 
মহল প্রাসাদ তৌরর কাম দেখাঁছলেন। 
মহারাজ প্রাসাদের ছাদে যাবার জনে লোক- 
চক্ষুর আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকে এমন একটি 
সাড় তোর করার বাসনা জানান । কিন্তু 
স্থপাত্ত ও কারগরের কেউই তার পছন্দ 
মত কোন নকশা তোর করতে পারে না। 
কিশোর বিদ্যাধর মাগাক় ' সঙ্গে সেসময় 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ঘটনার পরের 
দিনই তান মোমের তোর ঘোরানে। [সীঁড়ির 
একটি মডেল রাজাকে দেখিয়েছিলেন । 
মডেলাট দেখে মহারাভী৷ অতান্ত খাঁশ হন এবং 
উচ্চাশক্ষার জনো নিডের খরডখরচায় 
বিদ্যাধরকে কাশীতে পাঠালেন । [বিদ্যাধর 
বাসডীবদ্া, গাঁণত এবং রাজনীতিতে বিশেষ 
নিপুণ জ্ঞানলাভ করেন। পরবর্তীকালে 


জয়পুর নগর পাঁরকপ্পনা ও ভ্ে/তিব-মান- 
মন্দির (ন্তর-মন্তর ) স্থাপনার ঝ্পারে তিনি 
জয়াসংয়ের পুধান উপদেক্টার দায়িত্ব নিয়ে- 
ছিলেন। 

পুরানো জয়পর শহর প্রায় বর্গ 


শু ক্ষের আকারের, 'এবং-.নয়াটি '.'চোকারতে' 


(বিভাগে) বিভন্ত।,.উত্তর-গা্চম কোণে 
অন্থরের পাহাড়ী অগ্চস বক্ষে, আকারে” 
কিছুটা বাধ সৃষ্টি করেছে। নয়াট বিভাগ 
হুর্গের বর্ষ দেবতা কুবেরের নয়াট কোষাগার 
বা ভাগ্ডরের কল্পনায় গঠিত্ত। কেউ কেউ 
মনে করেন তালকাটোরা ইদের ধারে নির্মিত 
রাজপ্রাসাদ চন্দ্রমহল সুমেরু পর্বতৈর প্রতীক 
এবং শহরের নয়টি বিভাগ বুক্ধাতডের নয়টি 
গ্রহের গ্রাতীনাধ। 
উত্তর-পশ্চিম কোণে নবম বিভাগটির কোন 
স্থান না থাকায় সোঁটিকে শহরের দাঁক্ষণ-পূর্ব 
অংশে আলাদ! বর্গাকারে রাখ৷ হয়েছে । এই 
নয়া 'চেকাঁর? বা বিভাগের নাম-_চদ্দ্রমহল, 
চোকার রামচন্দ্রতী, চোকাঁর গরঙ্গপোল, 
তোপখানা হুজুরী, ঘাট দরওয়াজা, চোকার 
বিশ্বেশ্বরজী, চোকার মোঁদখানা, তোপখানা 
দেশ এবং পুরানা রাস্তা ৷ 

জয়পুরের অন্যতম নাট প্রধান বিশেষ 


হল ক) শহরের সমস্ত রাস্তা পূর্ব-পাশ্চম.. 


অথব৷ উত্তর দক্ষিণে সোজাসুজ 'িস্তত। 
খ) শহরের প্রধান বাজারগুল সব একই 
ধরনের দেখতে অর্থ. বাজারের সমস্ত দে।কান- 
পাটের আয়তন, কারুকাজ করা সামনের ঝুল 
বারাদুদা, নামগটের (সাইন বোর্ড । আকার 
শ্রভীতি সমান ৯ এবং গ) শহরের সমন্ত 
ঘরবাড়ি বাজ্জার প্রাচীর প্রভৃতির গোলাপী রউ.। 
শুই বিশেষ রঙের জনোই শহরাট গোল।পাঁ 
নগয় (পিংক সিটি) নামে প্রাসাদ্ধ লাভ 
করেছে । জয়পুরকে অবশ! 'গোলাপী নগর! 
ন। বলে মণ্ুপাকার প্রবেশদ্বারের শহর কিংবা 
মান্দরণয় নগর বললেও ভুল হবে না। কারণ 
এখানে প্রাতপদক্ষেপে খের ধারে একাট 
মন্দির এবং শহরের প্রতি সীমান্তে এক বা 
একাধিক পথের শুরুতে ঝ শেষে আশ্চর্য সুন্দর 
শিল্পমণ্তিত তোরণাকৃতি প্রবেশদ্বার দেখতে 
পাওয়া যায়। 

শহরের প্রধান রা্পথটি পৃবের ঘ্রজপোল 
থেকে শুরু হয়ে একেবারে সোজা পাশ্চমের 
চাদপোলে গিয়ে শেষ হয়েছে । রাজপথটিকে 
দাক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রসারিত অন্য তিনটি 
প্রধান রাস্তা সোজাসুজি বিভন্ত করে চলে 
গেছে। এই তিনটি সঙ্গম্ছলে [তিনটি 
'চৌপড়' ঝা বাণিজ্যকেন্্র গড়ে উঠেছে 
পশ্চিমের দিক থেকে প্রথম চৌপড়ের নাম 
আমের কি চৌপড় ঝা ছোটী চৌপড়, মধোরটিকে 
সাঙ্গানের ঝ| মানক বা বড়ী চৌগড় এবং 
তৃতীয়টিকে অর্থৎ পূর্ব দিকেরটিকে ঘট 
দরওয়াজে কি চৌপড় বা রাগগঞ্জ চৌপড় বলে। 
প্রধান রাজপথগাল ১০৮ ফুট চওড়া, অন! 
বান্ত। তার অর্ধেক &৪ ফুট চওড়া এবং বাঁক 
রান্তগুলি তারও অর্ধেক অর্থ ২৭ ফুট চওড়া । 
রাস্তাগলর এই গ্রশস্ততার দরুন আড়াইশো 
বছর পরেও শহরটির সীমাহীন জননংখ) ও 
যানবাহনের চাপ সহ্য করতে কোন অসুবিধা 


পাহাড়ী এলাকার জনে] 


ক 


তে 


পরিবর্তন ৪৪টি বৃ 


হচ্ছে না। শহরের উত্তর-পশ্চিম কোপে 
পাহাড়ের ওপর সুদর্শনগড় দুর্গ (স্থানীয় 
লোকেরা দুর্গাটকে "নাহার গড়' রলে থাকে । 
'বাহার' শব্দের আর্থীসংহ | যে পাহাড়ের 
গর দুর্গাট স্থাপিত সোঁট আক!রে সংহের 
মত বলে নামাট প্রচলিত ) এবং পূর্বে সুরজ 
গোলের [কিছু দূরে গলতাজীর পাহাড়ে দূ 
মান্দর শাশ্বত গ্রহগীর মত শহরাটিকে যেন 
গাহারা দিচ্ছে 

মহারাজ জয়াঁসং এই তিনটি চৌপড়ের 
চারকোণে উৎকৃষ্ট স্থাপতাকলার নিদর্শন 
হিসেবে উল্লেখযোগ্য শকছু ভবন ও মান্দিয 
ঠতার করার পাঁরকম্পন। করেছিলেন । 
কয়েকটি কোণায় গম্ুদ্রওলা হাভেলী ও মান্দর 
(রামগঞ্জ চৌপড়ে মুরলীমনোহরের মান্দর ) 
প্রীত নাত হলেও আকাস্মাক মৃত্/তে 
জয়াসং তার বাসন৷ পূর্ণ করতে পারেনান। 
তার পরব্তাঁ রাজারা কেউ কেউ বিদ্ধ 
1শল্পাবদ হলেও [নঞ্জেদের চিস্তাধার। তানুযায়া 
এসব কাজ সমাধা করেছিলেন তই কিছু কিছু 
ক্ষেত্রে শল্পগত সমতার অভাব দেখা যায়। 

শহরের মধ্যচ্ছলে শহরের সম্পূর্ণ 
আয়তনের প্রায় একের সাত ভাগ অংশ জুড়ে 
রাজপ্রাসাদে বিস্তীত | প্রাসাদ চন্বরে প্রাধান 
ভবনগুল হল চন্দ্রঃহল, দিওয়ানথানা, 
দিওয়ান-ই-থাস বা সধতে।ভদ্র, মুবারক মহল, 
প্রীতম নিবাস, জানান দেরী, জয় নিবাস 
ঝাগান ও সংলগ্গ গোিন্দদেবের মান্দির, 
তালকাটোরা ডুদের় পারে বাদল মহল, জালেব 
চক, যন্তর-গন্তর, চীদনীচকের দু'পাশে 
আনন্দাবহারী এবং ব্রজানধিয় মান্দর, 
ঈশ্বরীলাট ঝ। স্র্গখুলীসহ আ|ঁতশ । প্রাসাদে 
প্রবেশের কয়েকটি তোরণদ্বার সতি)ই ঝাঞ্জকীয় 
এবং তার মধে। দুন্দুভী পোল ঝ৷ নকারথানা 
দূরওয়াজ। |শপ্প ও সৌন্দধে অনবদ্য । 

পৃবেই বল। হয়েছে জয়াসং গাঁণত এবং 
জে।তিষশান্নে সুপাঁওত ছিলেন । জ্যোতিষ 
গবেষণার সুবিধার জন্য তান 'দিলাল, 
জয়পুর, মধুরা, উত্জায়নী এবং বারাণসীতে 
মানমান্দর তোর করোছিলেন। এর মধে! 
দিলালরটি গ্রথমে স্থাপিত হলেও জয়পুরের 
মানমন্দিরটি শ্রেয় । স্থাপত। বিদর নিরিখে 
যন্তর-সন্তর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। মহারাজ 
জয়াসং যাঁদ আর কিছু না করে কেবলমাত 
একটিই ঘন্তর-মন্তর তৈরি করতেন তাহলেও 
পাঁথণীর ইতিহাসে তার নাম স্র্ণ।গ্ষরে লেখা 
থাকতো । একদল বিশেষজ্ঞ মনে করেন 
মহারাজ জয়পুর শহর পন্তনের আগে এই 
যন্তর-মন্তর তোর করোছলেন এবং মান- 
মন্দিরের বাভন্ন বস্তের মাধমে গাণাতক 
নির্ণয় অনুযায়ী শহরের স্থাপন! করেছিলেন । 

[সিটি প্যালেসের (বর্তমানে মহারাজ 
সওয়াই মানাসং দ্বিতীয় জাদুঘর ) পুশীথখানায় 
রাঁ্ষত একটি পাট ( দানপন্) থেকে জানতে 
পারা যায় ১১ নভেমবর ১৭২৭ খস্টাব্দে 


চন্দ্রমহলের ভান্ত স্থাপনের সময় পাওত 
জগনাথ সম্রাট বান্ুশান্তি, বিনায়কশাস্তি এবং 
নবগ্রহশ[ত্তর জনা যে পৃজা-আ্ন। প্রভৃতি 
করেন সে উপলক্ষে খরচ হয়োছল মোট 
৯০৮৩ টাকা & আনা । দাঁ্ষণ। হিসাবে 
পৃঙ্জারী নশাইকে মহারাজ আট [ঘা [নিফ্চর 
ভীম দান করেছিলেন। সমগ্র শহরটিকে 
ঘরে তার সুরক্ষার জন্যে প্রাসীর, বিশাল 
তোরণময় প্রবেশদ্বার, দোকান-বাজার, প্রাসাদ- 
হাভেনী-সাধারণ ঘরঝাঁড়, রাস্তাঘাট, ভগভের 
শয়ঃপ্রণালী প্রভাত অর্থাৎ বসবাসের 
উপযোগী প্রায় সব কিছুই ১৭৩০ খুঃ নাগাদ 
শেষ হয়ে আসে এবং এ বছরই অস্ধর থেকে 
রাজধানী জয়পুরে দ্থানাস্তরিত করা হয়। 
[সিটি প্যালেস মিউালয়ামে রাখা (চন্দ্রমহল ও 
সংলগ্র কয়েকটি ভবন রাঞাদের সংগ্রহ কর। বহু 
দুল ও মৃলবান জিনিসপত্রের সয় নিয়ে 
১৯৫১৯ সালে একটি ট্রসটের পারচালনায় 
মিউজিয়ামে রূপান্তারত হয়েছে) বাভন্ন 
নাথপন্র, মানাচত্র, নকশ। প্রভৃতি থেকে জানা 
যায় বিদ্যাধর প্রথমে গ্রাথীমধ নকশা তোর 
করে মহারাজের অনুমোদন কাঁরয়ে নিতেন 
এবং সেইমত সমস্ত কাগজ খুবই নিপুণতার 
সঙ্গে দূত সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হত। 
মহারাজ নিয়ামত নির্মীয়মাণ শহরে এসে 
কাজের অগ্রগাঁত পরীক্ষা করতেন, প্রয়োজনে 
নানান ক্ষেত্রে পাঁরকণ্পনার তাৎক্ষণিক 
সংশোধন করতেন । দীঘসৃহতার কোথাও 
কোন অবকাশ ছিল না। 

নতুন শহরের নাম মহারাজের নামের 
অনুকরণে প্রথমে “সওয়াই জয়পুর! রাখা 
হয়েছিল কিন্তু কালকুমে 'সওয়াই' শব্দটি বাদ 
পড়ে যায় এবং শহরটি শুধু 'জয়পুর" নাচন 
পারচিত হয়ে ওঠে। 'সওয়াই' শব্দটি 
আসলে একটি সম্মানসূচক উপাধি । শোধ 
বাঁধ দেশগ্ঠেম ধর্মপরায়ণতা, এবং পাাভত্য 
জয়াসং দ্বিতীয়কে রাজপুত রাজাদের মধ্ে 
একের বেশি অর্থাৎ 'সওয়া” বলে গণ) কর 
মোথল সম্রাট আওরংছেন এই 


হত। 


খেতাবটি জয়সংকে দদিয়োছিলেন এবং তার 
উত্তরপুরুষের। সকলেই নামের আগে বংশ 
পরম্পরায় এটিকে ঝবহার করতেন। 
[বিশ ফুট উদ এবং ন'ফুট চওড়। প্রাচীর বেষ্টিত 
শহরে প্রবেশের জন্যে সাতটি সুপারকান্পত 
এবং সুসাঁজ্জত বিশংল সদর দরোজ। ছিল । 
প্ুবেশদ্ধারগীল. বিভিন্ন নামে 
পারচিত_যেমন পাশ্চম 1দকে চাদগোল 
(রাজদ্থানীতে 'পেল? শব্দের অথ দরোজা। ), 
দাঁক্ষণে কিশনপোল (বর্তমান নাম আজমেরী 
দরওয়াঞ্। ), শিবপোল (সাঙ্গানের দরওয়াজা), 
রামপোল ( ঘাট দরওয়ালা ), পূর্বাদকে সৃরজ- 
গোল এবং গঙ্গাপোল এবং উত্তরে ধুবগোল 
(জোরাবর সিংকা দরওয়াজ।)। এই 
প্রবেশদ্বার থেকেই শহরের প্রধান পথগুলি শুরু 
অথবা শেষ হয়েছে বলা চলে । ( দাক্ষণে 
আজমেরী দরওয়াজ। এবং সাঙ্গানের দরওয়াজার 
মধে) বর্তমানে নৃত্তন দ:রাগ্জ। বা "নিউ গেট? 
নামে পারচিত। আগে এখানে শহবের 
সীগাস্ত প্রাচীর ছিল-_ন্তন দরোজা সাম্প্রতক- 
কালের সংযোগ্জনা এবং অন। পবেশছ্ধ!রের 
মত এর শিল্প কাজের মান তেমন উচত নয়। 


বিদ্যাধর শহরটির পারকষ্পনা বড় 
সুন্দরভাবে কয়েছিলেন। শহরের পধান 
ঝাবসাবাশিঞা। কেন্দ্র প্রাসাদের গন্থব্তাঁ 


অগ্চল ঘিয়ে গড়ে উঠোছল, যেমন তিপোিয় 


বাজার, জোহরী বাজায়, রামগঞ্জ বাজার, 
1দরেহ দেওড়ী বাঞ্জার, [কশনপোল বাজার, 
চদপোল বাজার ইতাদি। এই বাজারের 
সীমানার পরই ছাঁড়য়ে আছে জয়পুরের প্রংসন্ধ 
হন্তকল। শপ ও অন]ান। উৎপাদন কেন্দ্গুল । 
সওয়াই জয়াসং সমস্ত ধর্মমত ও দশ্প্রদ।য়কে 
সগান চোখে দেখতেন । সকলের জন্যেই 
তান প্য়োজন মত মান্দর নিম্নাণ করে 
দিয়েছেন অথবা নি্জাণে সঃহাহ) করেছেন । 
রাজপারবারের অন। সদসারাও অনেকে 
আলাদাভাবে এবং বিস্তবান শেঠেরা৷ তাদের 
নিজের গছন্দমত দেব-দেবীর মান্দর তৈরি 
করেছে। তাছাড়া শহর পন্তনের সময় যে 
ছ'টি গ্রামের জাম আখিগ্রহণ কর] হয়েছিল 
তার কোন দ্ছায়ী মান্দরের যাতে ক্ষতি না হয় 
সোঁদকে বিশেষ লক্ষ রাখ। হয়েছিল । যতদূর 
সন্তব সেই গ্রামীণ মান্দিরগুলকে তাদের 
নিজেদের পুরানো জায়গাতেই থাকতে দেওয়। 
হয়েছে । বহুক্ষে্েই তাই দেখা যায় কিছু 
কু প্রাচীন মন্দির বর্তমানে রাজপথের 
মধাখানে দাড়িয়ে আছে। শহরের রাঙ্তা- 
গুলিকে সরলরেখার মত সোজ। রাখার 
পারকপ্পন) অক্ষুণ রাখতে [গিয়েই এগন 
পরিস্থিতির সঙ্গে আপোধ করে নিতে হয়েছে। 
জয়পুরকে এক সুষম শিপ্প সুন্দর শহর 
হিসেবে গড়ে তোলার ঝ]পারে জয়াঁসং 
বিশেষ যর্রশীল ছিলেন_তিনি শহরে 
নিমাঁয়মাণ গৃহের উচ্চতা আকার এবং ঝাহ।ক 
কারুকাজ [ক ধরনের .হবে তা আগে থেকেই 
ঠিক করে রাখতেন । গ্রথমের দিকে 


শ।তপাত্তশীল খকুর। সর্দার এবং ধনী 
ব্যবসায়ীদের শহরে বসবাসে উৎসাহিত করতে 
জাম এবং থণ পাবার দুলভ ঝ্বস্থা করেছিলেন 
কিন্তু এতবেশি লোক এই সুবিধা গ্রহণ করতে 
শুরু করে যে আঁচরেই ব্যবস্থাটিকে বন্ধ করে 
দিতে হয়। 

মোটামুটি ভাবে জয়পুরকে সওয়াই 
জয়াসংয়ের শহর বলে ধর! হলেও ভ্াফ়পুর 
আধুনকীকরণ, সংস্কার ও পরিবর্নের 
কাজে সওয়াই রাযাঁসং ( ১৮৩৫-১৮৮০ খুঃ) 
দ্বিতীয়ের অবদানও নীমাহীন। তিনি 
জয়াসংয়ের আরদ্ধ কাজটিকে প্রায় একশো 
বছর বাদে শেষ করেছেন বললে অনার হবে 
না।  শ্রাচীর বেস্টিত শহরের সীগানার 
ঝইরেও বহু উললেখযোগা এবং দর্শনীয় ভবন 
নিগণের কাতিত্ব তার। ভান শহরের 
ঝণুধয় রাজপথগ্লিতে পাথর বাসয়ে 
ফুউটপাথের বাবস্থা করেন: তিনটি প্রধান 
চোপড়ে ফোয়ারা বাঁসয়ে সোন্দ্ণ ঝড়ানোর 
চেষ্টার সঙ্গে মঙ্গে শহর থেকে ১৯ মাইল দূরে 
পচ লঙ্গ' টাক। বায়ে রাগগড় নাধ তোর করে 
প্রায় একলক্ষ প্রজার পানীয় জলের প্রয়োজন 
দূর করোছিলেন। রাজপথে এবং শহযের 
বাশষ্ট কিছু ভবনের জনে) গ্যাসের আলোর 
বাবস্্রও তারই সময়ে তোর ॥ এছাড়। মেয়ে 
ইসাপটাল (ব$খানে সাঙ্গানের ডিসপেনসাঁর। 
রাখঝাগ ময়দান, রামবাগ প্রাসাদ, এ)লবার্ট 
হল মিউজিয়াম, আর্ট ফুল, সাধারণ পাঠাগার, 
নাটাশাগ। -( বতমাণে রানগুকাশ সিমেগা) 


কলেজ, স্কুল ও রাস্তা গ্ভৃতিও ভিন নি্নাণ 
করেছিলেন । 

জয়পুর তার গোলাপী শহর! নামটির 
জরনোও তার কাছে ধণী। অরয়াসিংয়ের সময়ে 
শহরের অধিকাংশ ভবন এবং বাজারের রঙ 
সাদা ছিল। ঝামাঁসং বাজ্জারগুলিকে .সবু্, 
হলদে, গোলাপী, প্রভীত নানান রঙে রাঙিয়ে 
পরীক্ষা-নরাঁক্ষা করতে করতে এক সময় 
গোলাপী রউটি নির্বাচন করোছলেন। 

জয়পুয়ের প্রসঙ্গ এলেই স্বদেশে-বিদেশে 
যে পরিচিত ছবিটি সকলের জাগে ভেসে ওঠে 
সেটি? হাওয়া মহলের? । স্কুলের পাঠ্য বই 
থেকে নিয়ে ওয়েভারলির 'বুক অফ নলেঞ্জ” 
পর্বত চালচিত্রের আকারে পাচতল। এই 
মহলটির ছাব আছে। জরপুরের সবথেকে 
প্রাসন্ধ এবং বিজ্ঞাপত এই এতিহাসিক 
ভবনটি নির্মাণের কৃতিত্ব অবশ্য কাব ও শিল্পী 
রাজা সওয়াই প্রতাপ সিংয়ের (১৭৭৮ 
১৮০৩ খুঃ)। ১৯৭ সালে শহরের ২৫০তম 
দ়ন্তা উৎসব অনুষ্ঠানে হাওয়া মহলের ছবিটি 
প্রতীক চিহ্ন (সম্বল) [হিসেবে গ্রহণ কর। 
হয়েছে। 

জয়পুর শহরের স্থাপতা শিষ্প ভারতীয় 
শিপগকলার প্রচলিত শৈলী থেকে বিশেষ 
ভিন ধরনের না হলেও তার একটা নজদ্ব 
বোশষ্ট। রয়েছে । সওয়াই জয়াসংয়ের 
ানমিত ভবনগুলতে একটি বিশুদ্ধ শিপ্প- 


বাস্শীলতা, দীপ্ত বিষতা এবং অকপট 


সরলতা, লক্ষ করা যায়। তান ঝঞ্জু ও 
সাধারণ ধণচের নিমাণ পদ্ধতির বদলে খিলান 
বা আটচালর কাজকে বোশ প্রাধানচ 
দিয়েছেন । “এই বিশেব আটচালার আকাতির 
জনো৷ তার সময়ে নি্গিত প্রাসাদ-ভবনকে 
সহজেই আলাদা করে সনান্ত করা যায়। 
এছাড়। তার সগয়ের নি্সাণ শিল্পে পজ্ধের 


কাজের এক বাশষ্ট ভুমিকা রয়েছে। 
এ ধরনের ছুনের প্রয়োগ তৎকালীন ভারতের 
অনা কোন এ্রীতহাঁসক নিদর্শনে দেখতে 
পাওয়! যায় না। এই চুনের একট) [িশের 
গুণ হল এঁদয়ে এমন হালক। ও সৃন্বম ধরনের 
কাজ কর! সম্ভব যা আধুনক স্থাপত্য 
বিজ্ঞানীদের কাছে বিস্মায়ের বিষয় । 

পাশ্চমী পর্যটকদের অনেকেই জয়পুরকে 
শাহজাহানাবাদের উন্নত সংস্করণ বলে মনে 
করেন আবার কেউ কেউ তাকে প্রাচোর 
পারিস, ভার্সেই এমন কি কনসটানটিন- 


পোল বলতেও দ্বিধা করেন না। আমরা 
তাদের কথ। মেনে নিয়ে বলবো। ভারতের 


পাম প্রান্তের এই এরীতহাসিক শহরটি এক 
বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজার মহান 
সবের সার্থকতার এবং এক প্রায় অজ্ঞাতনাম। 
বাঙালী স্থপতির প্রত্তিভার অনুপম শিপ্প 
নিদর্শন হিসেবে ইতিহাসের পাতায় এবং 
ভ্রমণাবিলাসীদেয় স্মৃতিতে চিরস্মরণাঁ় হয়ে 
থাকবে। ৯২ 


[ নিবন্ধা্ট রচনায় ঝাপারে ভঃ অশোক 
কুমার দাস, অধ্যক্ষ, মহারাজ সওয়াই মানাসং 
দ্বিতীয় মিউজিয়াম ; শ্রী বি এল ধাম, প্রান্তন 
অধীক্ষক, ভারতীয় পুরাতত্ব বিভাগ ; পাত 
শ্রী ঝাবরমল শর্ম। ও শ্রী কে ড ভাজা রাঁচিত 
পুস্তক ও নিবন্ধ এবং সরকারী পর্যটন বিভাগের 
প্রফাশত বিিশ্ন পুস্তিকা থেকে তথ] গ্রহণ 
কর৷ হয়েছে। 1 


এ 
সী 
নর 


চে 
কচি 


এখন ধান কাটার সময়। দক্ষিণে 
ফিয়ানাবানংসোবা থেকে উত্তরের দকে 
আনৃতাসরাবে পর্যন্ত শুধু শোন! যাবে একই, 
একঘেয়ে অথচ সঞ্তাবনাময় শব্দয়াজ। সে 
শব্দ ধানকাটার, পাথুরে মাটির উপর দিয়ে 
ধানের আট টেনে নিয়ে যাওয়ার এবং পাথরের 
পাট।তনের ওপর ধানছাড়ার। বলতে গেলে 
মালাগাসি প্রজাতন্ত্র এখন ধানের শব্দে বুণ্দ 
হয়ে আছে। 

মাদাগাসকাব দ্বীপ মাগাগাসি প্রজাতন্ত্রের 
বৃহত্তম অংশ । এই দ্বীপেই ধানচাষ হয়, সব- 
চেয়ে বৌশ ॥ দ্বীপটি পুঁথবীর মধ্যে চতুথ 
বৃহত্তম দ্বীপ। আফাঁরকার দাঁক্ষণপূর্বে ভারত 
মহাসাগরের উপর মহাদেশ থেকে আলাদা 
হয়ে আছে যে একাকী দ্বীপটি তারই নাম 
মাদাগাসকার । 

দ্বীপকে দুভাগে ভাগ করা যায়। নিচের 
দিকে শুধু ধান আর ধান | ফিয়ানাবানংসোবা 
থেকে আনতাঁসরাব পর্যন্ত হাইওয়ে আছে 
টানা । মোটরে এই রাস্তা পেরোতে লাগে 
নব্বই মিনিটের মত । আনধাঁসয়ার পেরলেই 
শুরু হয়ে যায় পশৃপ।লনের অংশ । আনতাসরাব 
মাদাগ।সকার গ্থাস্থা-উদ্ধারের জায়গা। এই 
ছোট শহর দিয়েই মানুষের জীবিক। ভাগাভাগি 


৫৪৮৮ 


হয়ে যাচ্ছে। 
ধানের মত পশৃগালনও উল্লেখযোগ্য । 
বল। হয়ে থাকে, পৃঁথবীতে গোপালনে স্বচেয়ে 
উন্নত দেশ হচ্ছে অসন্রোলয়।। মাপাগাসি 
প্রজাতন্ত্র এখন সেই অসপ্রেলয়।কেও গোপালনে 
ছু'তে চলেছে। 
মাল।গাসি গ্ুজাতন্ত্রকে বলা হয় 'দ্যল্যানভ 
অব দ্য লাভং ফসিলস' | এ দেশে এমন গাছ, 
এমন সব প্রাণী আছে পাঁখ ও কীটপতঙ্গ 
আছে য। পৃথিবী থেকে অনেক আগেই লুপ্ত 
হয়ে গেছে। যেমন 'লেমুর' । 'বাদর ও 
কাঠাঁবড়ালর সংমশ্রণ এই িদ্তুত প্রাণীটি 
সে দেশে সংরক্ষিত হচ্ছে সরকার ভাবে। 
তবে তার দরকারও হয় না॥ কারণ মালাগাঁসির 
লোকেয়া বিশ্বাস করে লেমুর খুব পবিত্র জীব, 
গদের মধ্যেই মৃতের আও! বেঁচে থাকে। 
প্রবাদকে  মালাগঠীস ভাষায় থলে 
হেইনতোনি। বুড়োদের সেখানে খুব সম্মান । 
্জ কারণ হেইনতোনি তাদের মতে।'কেআর হাবঝাঁর 
করতে পারে হাবাঁর আনে জনসমক্ষে 
গণপগুজব করা । 
এইরকম চালু দুটি হেইনতোনি হল ঃ যে 
হু ধান বোনে না সে আবার চাষা ?কসে ; আর 
একটা £ যে লোকট। চাল খায়ান সে মালা- 
গাসিই নয়। 
দূ প্রবাদদুটে। থেকেই বোঝ। যাবে ধান ও চাল 


মালাগাসিতে ধানের 


জন্য লড়াই 


মালাগাসিদের জীবনে কতখানি প্রয়োজনীয় ॥ 
অথচ মজ্ঞার ব/পার, সৃষ্টির আদকাল থেকে 
এখানে ধান্চাষ হত না । এদেশের গপয় 
দিয়ে নানা সময়ে বহু বণিকের আর্বিভব 
ঘটেছে । দশম শতাব্দীতে আরব বাঁণকর। 
যখন সমুদ্র অণ্ুল চষে বেড়াত তখন এখানেও 
প| দিয়েছিল । ভাসকো দ। গামাকে ধরে তার। 
এখানেই নিয়ে আসে, পরে ছেড়ে দেয়। 
পাচশো বছর পরে দিয়োগে। দিয়াস নামে এক 
গরতুগীজ কাপটেন এখানে ঢুকে পড়ে । তার 
কিছু আগে ভারতীয় বা চীনে বাঁণকদেরও 
এখানে আসার কথা কেউ উ্াড়য়ে দেন না। 
সম্ভবত তাদেরই কেউ ধনচাষের কায়প।কানুন 
সঙ্গে নিয়ে আসে । 

মাল।গাসদের [িজদ্ব রাজত্ব ছিল ফোড়শ 
শতকে । পরে ফর্যাঁসর৷ এদেশ দখল করে 
নেয়। ১৯৬০ সালে গালাগ।াস স্বাধীন হয়ে 
যায়। স্বাধীনতার পর দংবধানের মধা দিয়ে 
দেশে একজন রাষ্ট্রপাত 'নধুন্ধ হন। তার 
কার্যকালের মেয়াদ ছিল সাত বছর। ীকন্তু 
সংাবধানের এই ধ্যরাবাহকতা বিচ্ছিন্ন হয়ে 
যায়। তার কারণ অবশ্য এ ধানই। 

দেশের আঁশ শতাংশ মানুষ ধান চাষ 
করে জীবিকা চালায় । দেশে যত শস) উৎপন্ন 
হয় তার চালশ শতাংশ আনে এ ধান থেকেই । 
এবং ধানের জমির ৯৫ শতাংশ সেচযুক্ত ॥ 
'আলায়োত হৃদের জল থেকেই সেচের ভুল 
আসে । ধান রফত্াঁন করে মালাগা?স বিপুল 
পারমাণ টাকা রোজগার করত। তাদের ধান 
কফতানতে বিদেশী কোমপানি কাসাভার 
পাউরুটি রফতাঁন অনেক কমে গেল । তখন 
মালাগাসি প্রজাতন্তের রাষ্ট্রপ্রধান তাঁসরাজানা ॥ 
তান বদোশ কেসপানর স্বার্থাসাদ্ধর জন) 
ধানের দম কাঁময়ে ফতোয়া জার করলেন ।॥ 
ফলে ধানচাষ অল।ভজ্গনক হয়ে পড়ল । আবার 
একেবারে দক্ষিণ দকে শস্য বলতে বিশেষ 
কিছু হয় না। 

তাঁসরাজানার সবজান্ত। আমলারা তখন 
ধানচাবীদের অন্যকিছু চাষ করার জনা ভোৌরা- 
জু্র করতে শৃরু করে । তাতে কেউ কেউ 
বাধ্য হয়ে অন; চাষ শ্বরু করে ।কস্তু ফল যা 
ঘটবার তাই-ই ঘটল আর্থাং রফতানকারফ দেশ 
মালাগা?স ধানচাল আনদান করতে বাধ 
হল-। যে অনায়সে পেট ভয়ে খেতে পেত 
তার ভাগ অনিবার্ধ হয়ে দাড়াল ক্ষুধার জাল) । 
এই  ক্ষুধংই মালাগাসিদের বাধ্য করঙ্গ 
ধাঁসরাজানার বিরুদ্ধে একজোট হতে । ধানঢাষী 
ও সাধারণ মালাগা[সিদের প্রতিরোধের সামনে 
দাড়াতে না পেরে রাষ্ট্রপ্রধান তাঁসরাজান। 
পালিয়ে প্রাণ বাচালেন । 


১৯৭২ সালে এই পটপারিবর্তনের পাঁর- 
প্রোক্ষিতে গণভোট নেওয়া হল। শুরু হল 
নতুন পদঘাতা। মালাগাসি প্রজাতস্তের ধান 
চাষীরা আবার বথারীত চাষবাস শুরু করে 
দদিল। গণভোটের পর ঠিক হল লার্গল ঝাঞ় 
জমি তার নীতি গ্রহণ করা হবে। ১৯৭৫ 
সালে গৃহীত এই নীতি এখনও পুরোপুি 
কারকর হয়ান তবে ধান উৎপাদনের পাঁরমাণ 
অনেক বেড়েছে 

দেশে ঘোট চাষযোগ্য জমির পাঁরমাণ 
লক্ষ হেকটরের ছত। এই বিশাল জাঁগকে 
একট। নীতির নধ্যে আনার জন সমবায় ফারম 
তৌরর সুচনা হল। তাগ্াড়। ব্যান্তগত 
মালিকানাধীন বোঁশ জাঁদকে ভাগ করে 
চাবীদের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হল, । 

কিন্তু এই নীতিতে বাগড়া দেবার লোকের 
অভ্তাব নেই । বেতাদালও এবং 
উপজাতিয় লোকেরা চষে না। 
শিহানাক'রা উপজ্যাতিরাই এ কাক্ছ করে? 
দের সংখা ধানচ।ব অগ্চলে ৯ লক্ষ এই 
ভঙ্গ ভিচ্ম উপঞ্রাতিদের মধ বিরোধ বধ র 
চেষ্টা হচ্ছে। 

মালাগাসিরা এই বিরোধ যত দা 
চাড়া ন। দেয় এবং দেশের উদ্নীততত হতে 
বাধা না হয় তার জন্য নতুন এক টব 
করেছেন। এই বিপ্লবের নাম 
যু সাধারণ মানু'ষর এই 
সরকারও মেনে নিয়েছে ॥ কারণ সরকারও 
জানে মালাগাঁসর মাথার উপরে জলছে 


মোরন। 


তত 


একটিই শীদনের চোখ'। ফলে মালঃগ?স 
একাবদ্ধ থাকতে বাধ।।  সূর্ধকে মালাগাস 
গ্ুবাদে বলে "দনের চোখ । এটাও সেখানে 


খুব তিয় একট। হেইনতোন । ৮ 


চতুর্থ আত্তর্জাতিক বইমেলা 


আগামী ২৯ ফেব্রুযার থেকে নয়া 
দিললিতে প্রগতি ময়দানের হল অব নাাশনাল 
কমপ্লেবসে শুরু হতে যাচ্ছে চতুর্থ আন্তর্জাতিক 
বইমেল। ( এর উদ্যোষ্ত। ন]াশানাল বুক ট্রাট । 
চগবে ৯ গার6 পরন্ত। 

ভারতীয় বিভাগে বিশ্বাবদাংলয় মঞ্জুরী 
কমিশন, কেন্দ্র ও রাজাগুলর প্রকাশনা 
সংস্থা সহ প্রায় ৪০০ প্রতিষ্ঠান যোগ দিচ্ছেন । 
ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত [বিপুল সংখাক 
বই-এর জন তাই থাকছে “ভারতীয় ভাষাঙ 
কা মণ্ডপ" নামে আলাদা বিভাগ । সেই সঙ্গে 
দেখেশুনে বই কেনার জন) থাকছে বইবাজার । 
এছাড়া শিশুদের বই, ভারতীয় বই-এর 
পেপারব্যাক এবং সদ্যসাক্ষরদের জন বইতো 
থাকছেই ) 

বইমেলার সঙ্গে সঙ্গে চলবে সেমিনার, 
সিমপোজিয়াদ,  ওয়ারকশপ ॥ ইউনেসকোর 
সহযোগিতায় আলোচনা বসবে “উন্নয়নকামী 
দেশসমূহের গ্রামাঞ্চলে পুস্তক প্রকাশনা' নিয়ে । 


কলকাতার 
অতিথি 


 ডানসটান ডি সিলভা 


সন্ধানী 

ইনডিয়ান কাউনাঁসল ফর কালচারাল 
রিলেশনস এর আমন্ত্রণে কিছুদিন আগে 
কলকাতা ঘুরে গেণেন শ্রীলঙ্কার এক জনপ্রিয় 
মানুষ ডানসটান ডি সিলভা । স্থদেশের সঙ্গীত 
জগতের প্রায় এক নমবর মানুষ তান । বয়স 
ষাটের কাহ্থাকাছি। দেখলে মনে হয় চাল্লশও 
হয়নি বুঝ । 

জন্মেছিলেন দাঁক্ষণ সিংহলের সমুদ্রের 
জলে ম্লান করালে সবুঙ্গ গ্রাম ওয়ালগামায়। 
ছোটবেল। থেকেই ভানসটানের হাতে থাকত 
বাঁশ। বুকের বাতাসে সুর তুলতেন, ঘুরে 
বেড়াতেন পাহাড়ের আলোছায়ায়। শুধু 
বাশি বাঞ্জানে। না, মাটি দিয়ে সুন্দর পুতুল 
তোর করতেও পারত কিশোর ডানসটান। 

কলেজে বিজ্ঞান ও ফারিগাঁর 'শক্ষ। পাবার 
পয হঠাৎ যেন ভেতরের সেই সুর গলায় এসে 
বাজল। গানের তামিল নিতে চলে এলেন 
জখনউয়ে । ভাতখণ্ডে লখনউ. তখন ব্লাসকাল 
গানের মক্কা । ১৯৪৪. থেকে ৫২ আটবছর 
রেওয়াজের পর ভারতীয় সঙ্গীতে “সঙ্গীত 
বিশারদ' পদবীঁটি নিয়ে ডানসটান ফিরে 
গেলেন শ্রীলংকায় । 

দুবছর বাদেই রোডও 'সিংহল থেকে, 
সানয়র [সিউাঁজক আ|সসট॥ানটের কাজ ॥ 

এমাঁনতে ভিংহলের নিজস্ব কোন এতিহ) 
নেই ক্লাঁসকাল সংগীতের। লোকগীত ও 
পুয়াতনী গানই তাদের একমাত্র সম্পদ । 
ডানসটান পুরাতনী লোকগীত্ির সঙ্গে ভারতীয় 
সংগীতের সমন্বয় ঘটালেন । নতুন কমপোজ- 
শন তোর হল। রেডিও সিংহল থেকে 
প্রচারিত হতে শুরু করল নতুন নিংহলীগান। 
সুরের যাদুকর ওঃ লায়নেল ইদারাসংগাহর 
দেশে এক তরুণ িংহলা নিয়ে এলেন 
নতুনতর ভাবনা । গানের সুরে এল সবুজ 
হাওয়।। সরকারী অনুমোদন ও স্বীকাত 
পেলেন তান। আর সংহলী সংগীত পেল 
এফ নতুন প্রতিভাকে । 

একটানা একুশ বহর ছিলেন তান এ 
পদে । সংহলী গানের আকৃতি ও প্রকৃতিতে 
পারবর্তন এলো | পার্ক হোটেলের ঘরে বসে 
কলকাতার আতিথি ডি সিলভা বলছিলেন 
তার দেশের গানের কথা । ভারতীয় রাগ 
সংগীতই নাকি সিংহলী গানের ভিত । এখনও 
বেশ কিছু ছা ভারতের বিভিন্ন শহরে আসেন 
গ্লান শিখতে । ভারতীয় সংগীতের ওপর 
1সংহলীদের দুর্বলতা অবশ্য আজকের নয়। 
তান বললেন প্রায় একশ বছর আগে 


ভারতীয় সংগাঁতকাররা আমাদের. দেশে গয়ে 
অপেরার গানে সুর দিতেন, যাকে আমরা নাতি 
গান ঝাঁল। আমাদের পুরাতনী গানের এরীতহা 
বোধ হয় তখন থেকেই শৃরু। তাছাড়া 
আমাদের নাটক হচ্ছে দু ধরনেয় +কানাডয়ান 
(গোহাড় এলাকার ) ও বুহুনু (নী€ু সমতল 
এলাকার)।এই দু ধরনের নাটকেই লোকগীতির 
বাবহার স্পষ্ট। নাচে অবশ্য দাক্ষণ ভারতেয় 
প্রভাবটাই বেশি 

আজকের শ্রোতাদের সম্পর্কে ভি সিলভার 
মন্তব্য 'থুব হালক৷ গান [িংহলীরা মোটেই 
পছন্দ করে না ।ধার করা৷ পপ সংগীত জনা প্রয় 
হলেও জীবনের গভীরে সেগুলো প্রবেশ 
করোন। আমরা এখনও এ্রীতহ্যবাহী, 
জাতীয়তাবাদী! । 

সারমাভো বন্দরনায়েকের মান্রসভার 
সময ডানসটানের ডাক পড়েছিল শিক্ষামন্ত্রকে 
প্রধান সংগীত শিক্ষকের । সে দায়ও তান 
তিনবছর যোগ)তার সঙ্গে পালন করোছিলেন। 
রাজনোতিক পট পাঁরবর্তনের পর ১৯৭৮ এর 
নভেমবরে আবার ভি সলভ৷ ফিরে এসেছেন 
বেতার দফতরে, আকাশবাণী সংহলের 
ডেপুটি ডাইরেকটর হয়ে। এখন তান 
সেখানকার [সিংহলী সংগীতের প্রধান । 

ভারত ভ্রমণের কারণ সম্পর্কে বললেন_ 
'দুদেশের গ্রতিভ। 'বানময়ের কথা ভাবাছ 
আম'। সরকারী ও বেসরকায়ী দুভাবেই 
তান রাঁজ। ধবিশংকর তার সুহদ, [সংহলে 
নিয়ে তাকে দিয়ে অনুষ্ঠান করিয়েছেন । আলি 
আকবর, শুভল্বমী একাধকবার গেছেন 
শ্রীলংকায় । একবার সুতা মিত্র গিয়ে শুধু 
রবীন্দ্রনাথের গানই শোনানান, সংহলী গানও 
শুনিয়ে এসেছেন সিংহলীদের | ডানসটানের 
সৌভাগ। রাঁবঠাকুরের সিংহল সফরের সময় 
কাঁবকে নিজের চেখে দেখেছেন । রাবঠাকুরের 
গান তার প্রাণের স্পন্দন ॥ 

ডানসটান বললেন_'ভৌগোলিক দিকে 
আমরা তামিলনাড়ুর কাছাকাছি হলেও, 
সংস্কাতির বাপারে বাংলাদেশের সংগে নাড়ির 
যোগ রয়েছে আমাদের! । 

বিজয় সিংহ লঙ্ক। জয়ের সেই এ্রীত- 
হাঁসক সময় থেকেই সংস্কাতর বানময় ঘটেছে 
বাংলার সঙ্গে সংহলের । ভাদু-টুসু ভাটিয়ালির 
টান তাই খু'জে পাওয়৷ যায় [সিংহলাঁ রাখালের 
ঝাঁশিতে, ীবয়ের গানে কিংবা পোঁ়জের 
ছবির কোন খণ্ড দূশো। ডি [সিলভা কলকাতায় 
ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ারের অনুষ্ঠান দেখেছেন, 
আকাশবাণীর. কালান্দার সাহেবের সঙ্গে 
গোলাকাৎ হয়েছে।  উদ্দেশ্য-প্রৃতিভা 
বিনিময় 

জান না অয় প্রচেষ্টা কতখান সফল 
হবে, কিন্তু হোটেলের যাইরে ৰেরিয়ে বার 
বার কানে বান্জছে একটা কথা 'ফালচারাঁল 
উই আর ক্লোজেস্ট ট বেঙ্গল | স 
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অশ্বমেধ 


প্রযোজনা £ প্রোফাইল । রচন! 
নির্দেশনা £ বিদ্যুৎ নাগ । মঞ্চ পরিকল্পনা £ 
ইন্দ্রনাথ বন্দেধপাধ্যায় ও রণজিৎ চকুবর্তাঁ। 
আলো।/পরিকল্পনা £ আশীব দত্ত। নিয়ন্ত্রণ £ 
গোপাল দাস। স্থুর/আবহ £ দেবাশিস 
দাশগুপ্ত । . কণ্ঠসঙ্গীত £ শান্ত ঠাকুর। 
অভিনয় ঃ ৩১ িসেগবর ১৯৭৯, একাডেমী । 

শদখিজয়ী অশ্বমেধের ঘোড়া যখন আস্তা- 
বলে ফেরে, তাকে বাল দিয়েই যজ্ঞ কর৷ 
হয়'।  অবক্ষয়ী, দলীয় রাজনীতি আযড- 
ভেনচারাপ্রয় তাজ। যৌবনগুলোকে নিংড়ে 
য়াজনীতির দাবা খেলে, আর তাদের এ 
বিলাসে পুড়ে খাক হয় নিয়তের সংসার। 
“তবুও তো কামারশালায় গনগনে লাল লোহায় 
হাতুড়ির ঘ৷ পড়ে-জন্ম নিতে চায় একট। নতুন 
পাত ।' রাজনীতি আর মন্তান নিয়ে এ যাবত 
অনেক নাটক হল, 'কস্তু শিল্পসম্মতভাবে 
বিশ্বাযোগ্যতার গুরে অপচাঁয়ত যৌধনের 
রয়লাইজেশসের কথ বলার ক্ষে্র 
প্রোফাইলের এ প্রয়াস নিঃসন্দেহে একটি 
বাঁতক্রম গ্রযোগনা। 

নাটক, নির্দেশনা এবং অভিনয়_ প্রোফাইল 
এই তিনাট বষয়েই ধনী। বিদ্যুৎ নাগের 
স্বচ্ছ সুঠাম লেখনীর চাতুর্ধ যেমন খু তারের 
মত সোজাসুজ বেধে, তেমনি তার বুদ্ধদাপ্ত 
নির্দেশনার অনুপম নৈপুণো আমর। মুধধ হই। 
তার সচেতন পাঁরশ্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
জহর কয়াল, দেবাশীষ দত্ত, আভাঁৎ বর্ধন, 
রবিশতকর সেনগুপ্ত প্রমুখের স্থাডাবক 
আঁভনয়ের পাশাপাশি পৃর্থীশ মিত্রের টাইপ 
অভিনয়, আশ দত্তের স্টাইলাইজড আভিনয় 
এবং তার নিজের টাইপ-ামাশ্রত স্বাভাবিক 
আঁভনয়-সবগুলি লে একটি যৌগিক 
আবহ সৃষ্টি করে। বিদ্যুংবাবুর 'বাব৷ 'বিশুণা” 
সম্বোধনটি প্রথমবার প্রেক্ষাগৃহে হাঁসির রোল 
তোলে, আবার পারবাত নাট মুহুর্তে সম্পূর্ণ 
বিপরীত মোচড় দেয়। স্্রীচারত দুটিতে 
পাপাঁড় বসু ও ছায়।৷ ঘোষ অনবদ্য। 

শ্রযোজনায় সাফলোর অনেকখানি অংশী- 
দার মণ্চ পাঁরকম্পনা এবং সঙ্গীতের 
মুনসিয়ানা । অশ্বমেধের মণ্চ নতুনতয় চিন্তায় 
ফসল। কিন্তু দু'ট নাট) সন্ধিক্ষণে সেট 
পারবর্তনে সময় সংক্ষেপ করায় পথ খু'জে বার 
করতে হবে। শন্তু মিত্র ও সালল চৌধুয়ীর 
আবুন্ত ঝ ছোটদের খেলন! বেহালার ভাঙা 
সুর আবহের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক । তবু 
আভিষোগ £ আবহ িছুট। সোচ্চার_নিয়ন্ত্রণ 
এবং চারবেও । আলো সাধারণ স্তরের । 4 


বিপ্লবকেতন চক্রবতীঁ 
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শুধুই রূপ 


আমোরকান সেনউারের  উদ্োগে 
কঙ্কাতার যাদুঘরে আশুতোৰ শতবার্ধিকী হলে 
মার্কনী পপ আটেয় এক প্রদর্শনীর আয়োজন 
ধরা হয়েছিল । "শিল্পা 1ছলেন রয় লিচেন- 
স্টিন। ক্লেস ওলডেনবুর্গ, জেমস রোজেন কুইস্ট 
এবং এও ওয়পহল। চার শিম্পাই 
সা্প্রাতক পণ আপের ক্ষেত্রে বিশেষ পাঁরিত 
নাষ। 

পপ আর্ট সগকাগ্গীন চিন্রচ্ঠার ক্ষেত্র 
একটি উল্লেখযোগা সংযোজন । আমাদের 
দেশে এর ঝ/গক গ্রসার ঘটোন; তবে 
বাচ্ছিন্নভাবে এর কিছু প্রভাব ইতোমধোই 
আমর। অনেক তরুণ শিপ্পীর কাজেই লক্ষ 
করাছি। পপ আটর ক্ষেতে কানভাঃস শুধু 
মান্ত রেখ। কিংবা রঙেই ছাঁবি সীমাবদ্ধ থাকে 
না। কোলাজ রীতির সীমাও কখনো কখনে। 
বাত হয়। বন্তুকে ঠক তাবে এবং কোন 
উদ্দেশে, ব্যবহার করা হচ্ছে তার ওপরেই 
ধনর্ভর করছে শিপ্প হওয়া, ন। হওয়া । যেমন 
মাকিন সমালোচক নাইজেল গল[িং-এর মতে 
'একটি টৌবল যতফণ আর্টগঙালারত্ে আর্ট 
হিসেবে প্রদর্শন কর। হচ্ছে-ততক্ষণ তা 
আর্ট । কিন্তু আটটি কি দশটি এ রকম 
টোবল সাজয়ে রাখলে এ গালি তখন 
আর আট গলার থাকবে না, হয়ে যাবে 


222, 
এই ঢারজন শিষ্পী কস্তু এই [বিতর্কের 


মধে। পড়েন না। অন্তত তাদের প্রদর্শনীতে 
এমন কোন শিপ্প-কর্ম ছিলনা যা দেখে 
সাধারণ দর্শক বাস্মত হবেন । চার িল্পীই 


১ 

রি মূলত প্রগার ?শপ্পের পেশায় খু ছিলেন । 
ঠ এও ওয়ারহল বাদে ঝাঁক1তন জনের কাজেই 
ট 
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চার 1শল্পের নিয়ন নিদিষ্ট ভা লক্ষ 
করাযায়। রয় লিউনাস্টনের কাজে রঙ 
ছাড়।ও ধাতব পাত ঝবথারে চোখকে 
কিছুটা বিদ্রান্ত কর।ণ চেষ্ট। রয়েছে । চড়। রঙ 
ঝারহারে অবশাই মুনাসয়ানা “আছে, চোখ 
ধগধানো মায়াবী খেল। । ওলেনবুর্গ বা 
ঝোজেনকুইস্ট সম্পর্কেও একথা বল৷ চলে । 
তবে এই তিন জনের শিপ্পকম মূলত রঙের 
নানান ঘেরাটোপের সাহাংয। [বাভন্ন- নফশ। 
হয়ে উঠেছে । এই 'বাঁচনত বর্ণ সুষম। আমাদের 
নিছক রূপে ভোলালেও হৃদয়ে কোন ব/পক 
তাবেদন রাখে না; শুধুগাত্র বর্ণ ঝবহাযের 
যাঁন্্রকতায় ক্ষাণক চমক লাগায় । একমাত্র 
বিক্রম এা1গুওয়ারহলের ক্লাওয়ার 1গুনট- 
গঁল।: কালে। রেখার মধো গ্চ্ছ, রডের 
ঝবহার অনেক বোঁশ প্পর্শীতুর ; অনেক বোঁশ 
আপন । পধীর ঘোষ 
লাশটি 


বিচিন্র সম্ভ।র 


ক্র ্র্াট 


আকাডোমির বার্ষিক শিল্প-্রদর্শনী 
( ডিসেমবর-জানুষ।র ) গ্ৰাচলের সবচেয়ে 
উচ্চাকাজ্ষী সাংক্টঁতিক উদ্গ। কিনতু শি-্প- 
কম নিঝভনের ব্যাপারে সৌজন) ও উদারতার 
-চেয়ে নিঝ/িত দর্শনীয়গুলির উৎকষ সম্পকে 
সচেতন হলে গুদশনীটি আরে। উপভোগ 
হতো ॥ প্রদর্শনীতে পশ্চিমবাঙ্গর প্রবীণ ও 
তরুণ শিল্পীদের সঙ্গে দিলাল, ঝোমবাই, 
মান্রাগ্্, বারানসী. হায়দ্রাবাদ, ভূপাল, বয়োদা। 
রাজ্রকোট, ইন্দোর ও অন্যান? স্থানের 
শিপপীদের তেল ও জলরঙের চি, স্কেচ, উইং 
গ্রাফকস, ভগ্গধে,রোনজ, সিষেণট খারবেল 
থর ও কাঠের অসংখ। কাজ ছিল 1 

ততুকথ। নীরস ও প্সর, আদ্তের বৃক্ষটি 
সধুঞ্জ ও সরস-এই সার সতাটি অমিত বোস 
বুঝে ফেলেছেন । কিন্তু এসেনস অব লাইফ 
(তেলরঙ ) এর রঙের জৌলুস ঝড়ো বোঁশ। 
সুধ, সবুঙ্গ বনানী ও যৌন আশ্রেষের লুকো- 


চার। 
দেয়ান। 

গোপাল ঘোষের লযানডদ্কেপ হলুদ রঙের 
চত্বরে কৃষ্কবর্ণ কাও ও ঘন সবুজ পাতার দুটি 
গাছ । একটি আশ্চর্য ুবি। শানু লাহড়ীর 
'আরিসট' পারমাতি স্বাচ্ছন্দ্য ও বণরুঁির 
নিদশন। সগকালীন ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দুটি চিনের 
উল্লেখ কর। প্রয়োজন, একটি রথীন গোর 
'ডেসটিটিউউদ' অপরটি পি শ্রীনিবাসনের 
'ফ্লুভ' । হালক। সবুগ রঙে 'আৰ৷ শ্রীনিবাসনের, 
চিত্তে বলার ববংসী রুপ্াট ধরা পড়োন। 
মনে হয় ঢেউগুলি যেন জলের আলপন। ৷ 


ভাবনার মেবগুলে। এখনো দেখা 


রথীন গৈত্রের ভিক্ষার্থী পারবারের দৃশ্য 
পশ্চিমবঙ্গের পথচারী মানুষের আত 
পাঁরাচত। 


হারশ রাউথ-এর 'এ/ওয়েটিং' কুঁড়েঘরের 
দাওয়ার খুটি ধরে দাড়িয়ে সুন্দরী যুবতী । 
সবুজ থাগরা, কমলার$ের রূউজ, হলুদ 
ওড়না । আনাবৃত অঙ্গ দেখলে হনে হয় ত্বক 


মসৃণ ও আর্ছ রাখার আধুনিক প্রসাধন 


মা 


“কম্পোজশান' __ চিদাস্বর কৃফণ 


রহস/টি জানা আছে, অংরম-পট ভিওডারেনট 
প্প্রেকরা ! না, কুঁড়েখরের সামনে এ তরুণীকে 
মান।য় লা । এ শুধু অলস খায়া। 
বিশ্বভাবে আকর্ষণীয় ভাচ্গধ কিছু দেখা 
গেলনা । শিস্ল ঘোবের 'ওয়েট িফটারা 
মন্দ নয়। সুশান্ত রায়ের কাঠের কাজ থং 
?কিং' হেনার মুর-এর অনুকরণ ) রমেশ পাতা, 
মধ্সুদন চটোপাধায় ও বিপুল সাহার সিখেনট, 
কাঠ ও প্রাসটারের কাঞ্জের এধে) মাধুলী 
আমঙ্গাশব্স। বন্ড হয়েছে । প্রণৰ নাগ 


কলকাত। ৭০০০১৩, 


(ফান ২৪-৫৫২০), হইতে মুদ্রিত ও ইত/দি প্রকাশনী (্রোও) লিখিটেড, 8৭ বিপ্লবী অনুকলচন্দ্ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২, 


(ক্ষন ২৭-৩৩১৯৬, ২৭-২১৬৯) হুইতে প্রকাশিত 


একসময় ওদের ছুড়ে দেওয়৷ হল 
'টেরর' জাহাজের ডেকে । 


মূল কাহিনী ঃরবিদাস সাহারায় 
চিন্ত কাহিনী £ অলোক দত্ত 
শিল্পী £ পোলারিস 


রা কিছু পরে নেডের জ্ঞান ফিরে এল । 
সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণ। । 7 
সব ট 
্ ২ 
] 21 
দ উঠ 
পি 


রা 
হাত-পা বীধা অবস্থায় নেড ঘন] | | সূধ তখন অন্ত বায় যায়। সমুদ্রের জল লাল ৷ জলদসুুরা মনের রী 
২. 

চারদিকট। দেখে নিল । একটু //- / টন) | আনন্দে সুসান ডেয়ারে লুটপাট করে চলেছে 
৫০ 

দূরে রোজ পড়ে আছে। ওকে ঠা যা 

বাধা হয়নি । টা 3 
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